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পরিষেশক 
চতুঞধোণ প্রাইভেট লিমিটেড 
৭৭/১ মহাত্ম! গান্ধী রোড, কলিকাডা-৯ 


গ্রজরুণকুমায় রায় কর্তৃক ৭৭/১ নহাত্মা গাঞ্থী রোড, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত 
শ্রীরপজিৎকুমার দত্ত কর্তৃক নঘণতি প্রেস, ১২৩ জাচার্ধ জগদীণতভ্র ধহ রোড, কলি 
থেকে মুিত। প্রচ্ছা; সজল রায়। 


উচ্চ। ছিল বইট। বেরুলে শ্রদ্ধেয় শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্ব।মীর 
(.গাসাইজীর ) হাতে সমর্পণ করব । রোগশধ্যাঘেও তিনি জিজ্ঞাস! 
করতেন, ছাপ. কতদূর এগুলো । বইটা বেরিয়েছে। তিনি কিন্ত 
ইতিপুর্বেই ইত্তিহাসের পাতায় স্ান নিষ্কেছেন । মনে সেই ব্যথ। নিয়ে এটি 
তীর পুণ্যস্থতির উদ্দেশে সমর্পণ করলুম । 

আজকে তুমি মর্ত্য লোকে থাকো বা নাই থাকো । 

'আমাব প্রণাম অর্ঘ্য কভু বৃথাম্ম যাবে ন:ঃকো॥ 


ভীঅরুপকুমা, 
প্ীরপজিৎকুমা 


ভুমিক। 


সব যুগে এবং সৰ জাতির মধ্যে দেখা যাঁয় যে ধর্মকে কেন্ত্রকরে 
কতকগুলি কুসংস্কার ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দ্রিয়ে উঠেছে । আমাদের 
দেশের ধর্ম এর বিপরীত নয়। কালক্রমে এই নব কুসংস্কারই হয়েছে মুখ্য 
এবং প্রকৃত ধর্ম হয়েছে গৌণ । সমাজে ধারা ধর্মের বিধানদাতা তার! 
দিয়েছেন কেবল কুসংস্কারেরই বিধান। 

এই রকম কতকগুলি কুসংস্কারের আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি 
এ পুস্তকে । এগুলি প্রবগ্ধাকারে বেরিয়েছিল “চতৃফ্ষোণ, পত্রিকায়। 
স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে এই রকম কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার পর 
চিন্তাশ্রোতে একটু ভাট পড়েছিল। তখন “চতুষ্কোণে'র সম্পাদক বন্ধুবর 
শ্রশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী তাগাদা দিয়ে সেই শ্রোতে জোয়ার এনেছিলেন । 
তাই এই স্থযোগ গ্রহণ করছি তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার। 
এশিয়ার আদিম ধর্মের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলুম “দেশ” পত্রিকায় । সেটি 
অপরিবতিতভাবে 'পরিশিষ্ট খ” রূপে পুস্তকে স্থান দিয়েছি। দেশ 
পত্রিকার সম্পাদককে আমার ধন্যবাদ জাঁনাচ্ছি। 

প্রবন্ধগুলি পড়ে একজন দার্শনিক বন্ধু প্রশ্ন করেন, আপনি ধর্ম এবং 
কুসংস্কার বলতে কি বোঝাতে চান? তার গ্রশ্ের জবাব পুস্তকের শেষে 
উপসংহারে দেবার চেষ্টা করেছি। কতদূর সফল হয়েছি, সে বিচারের 
ভার তার উপরেই ছেড়ে দিলুম । 

আর একজন এঁতিহাসিক বন্ধুর প্রশ্ন, আমি কেন এক জায়গাক়্ 
বিষ্ুস্থৃতিকে মনু্বৃতির পূর্বে স্থান দিয়েছি। মতভেদ এখানে থেকেই 
যাবে, কারণ 801)161, 70115, [81 গুভৃতি পণ্তিতগণও এ বিষয়ে একমত 
নন। কোন কোন তত্ববিদ মনে করেন যে, মন্গুস্বতি এবং বিষুস্বতি-_এ 
ছুয়েরই মূল অংশ সুপ্রাচীন হলেও পরবর্তী যুগে কিছু শ্জোক সংযোজিত 
হয়েছে । 981)16£এর মতে এটা মন্ুস্থতি সন্দ্ধেই প্রযোজা । তিনি 
বলেছেন যে বিষুস্থতি “51১05 10 0:8০65 0 16508501706 8170 1025 
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[01)91109-9508, (930. ৯) সয111) এতিহাসিক বন্ধু সন্তষ্ট হবেন 
কিনা জানি না। হয়ত আমার ভবিষ্যৎ ধিক্কার তোল রইল। 

আমার কাজে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি ডঃ শ্রীমতী লতিকা 
চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে । প্রুফ দেখার কাজে পাহাধ্য করেছে পুত্র 
অভিজিৎ । 

পাঠকদের হাতে আজ বইটিকে তুলে দিলুম। পুরস্কার এবং তিরস্কার 
তাদেরই বিচাধ। 


হধাকর চটোপাধ্যায় 
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(গাড়ার কথা 


মানুষের জীবনে এমন একট] সময় আসে, যখন সে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়ে 
এবং ভাবে যে সে কি চেয়েছিল এবং কি পেয়েছে অথৰ। যা চেয়েছিল তার 
কতটুকুই বা পেয়েছে। পাল্লার একধারে চাওয়া, আর একধারে পাওয়া। 
এই চাওয়া এবং পাওয়ার পালা ধরেই জীবনটা এগিয়ে চলেছে । মানুষের 
কামনা-বাসনার অস্ত নেই, অথচ পাওয়াটা পরিমিত। তাই মানুষের 
হতাশায় ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক । 

কিন্তু মানুষের মধ্যে যদি এই চাওয়া এবং পাওয়াট। না থাকত, অথব। 
মানুষ যা পেয়েছে তাই নিয়েই যদি তৃপ্ত হত, তাহলে জগতটা হত অন্তু 
রকমের । হ্যা, অনেকেই বলবেন ষে জীবনের অনেক ঝঞ্ধাটই আজ থাকত 
না। এই চাওয়া-পাওয়া! নিয়েই মান্ষে মানুষে সংগ্রাম, জাতিতে জাতিতে 
হানাহানি । ধার আজ 19010799115 ছেড়ে 106610)8001)981157)-এর কথা 
ৰলেন, তার্দের মধ্যেও বিতণ্ডা 1005107861019911570-এর পথ নিয়ে। এখানেও 
পথকে কেন্দ্র করে চাওয়া এবং পাওয়ার বিরোধ । কাজেই এই গাল্লাটাকে 
ছুড়ে না ফেলে দিতে পারলে জীবনযুদ্ধে শাস্তি নেই। 

[কন্ধ যঙ্গি এই বিরোধট1 না থাকত, মনস্তাত্বিকরা বলেন তাহলে জগতে 
কোন মহ কাজই হত না। এই অতৃপ্ত বাসনাকে কেন্দ্র করেই জগতে 
নূতন নৃতন আবিষ্কার, জগতে নৃতন নৃতন সত্যের স্চননী। এট চিরসত্য, 
ভাই জগৎ চিরগতিশীল; এটাই জড়ত্ব আসতে দেয় না। এই অতৃপ্চ বাসনার 
আর একট] রূপ ধর্ম এবং গৌণভাবে পরলোকে বিশ্বাস । মানুষ যখন দেখে 
যে তার জীবন বিফলতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে, হয় সে ভাবতে ভাবতে 
উন্মাদ হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে, অথবা জীবনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর অভিষান 
শুর করে যেটা চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদির অলামাজিক রূপ নেম়। 
অপরপক্ষে, অনেকে এই ভেবে মনকে সাত্বন! দিতে শুরু করে ষে এটা ছাড়া 
আরও একট] কিছু আছে, যাকে আশ্রয় করতে পারলে জীবনের সব কিছুই 
পুর্ণ 'হবে। এই অজ্জানাকে খোজার প্রয়্ান ধর্মের মূল উৎস। যারা মনে 


২ ধর্ম ও কুসংস্কার 


করেন যে ভয় অথবা বিস্ময় থেকেই ধর্মের উৎপত্তি, তারাও কিন্তু ঘুরিয়ে এই 
চাওয়া-পাওয়ার পাল্লাটাকে স্বীকার করেছেন। ভয় দাড়ায় ভবিষ্যৎ আশার 
পথ রোধ করে, আর বিস্ময় খুলে দেয় নূতন আশার পথ | 

আশা-মাকাজ্ফা, ভয়, বিস্ময় গ্রভৃতি যাই ধর্মের কারণ হোক, ধর্মের 
একটা অদ্ভুত গতি রয়েছে । এটা সেকালেও যেমন সত্য একালেও তেমনি । 
এর বাইরের রূপ দ্রেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন হলেও, এটা বইছে চিরদিন 
একই ধারায় । এই শ্রোতত্থিনীর এধারে একরকম রূপ, ওধারে আর 
একরকম, কিন্তু সেটা চিরকালেরই। খন কোনও মহাপুরুষ একটা মতবাদের 
বা ধর্মের প্রবর্তন করেন, তখন সেটা সজীব, প্রাণবন্ত, প্রবহশীল; কিন্তু 
কালক্রমে এর রূপ যায় বদলে । তখন এই শ্রোতস্বিনীর আোত থেমে যায়, 
এটা হয়ে যায় একট! বদ্ধ পক্কিল জলাশয়। বেশির ভাগ লোক এই পঙ্গকেই 
মনে করে পবিভ্র ৰস্ত, এর সাহাষ্যেই তার। তাদের চাওয়া-পাওয়ার ঈাড়ির 
কাটা ঠিক করতে চায়। ফলে, কিছুদিন পরে আসে ব্যর্থতা এবং হাহাকার । 
তখন এর! পথকে আকড়ে ধরে, রথকে আকড়ে ধরে, নিশ্রাণ মৃতিকে আকড়ে 
ধরে, ই]া, হয়ত অন্তর্যামী একটু হাসেন। 

অন্য দ্বেশের কথা ছেড়ে শুধু বদি আমরা ভারতের ধর্মের দিকেই তাকাই, 
তাহলেই দেখতে পাব যে এক একটি মহান মতবাদ যা মহাপুরুষদের কেন্দ্র 
করে প্রবর্তিত হয়েছে, কিভাবে তা পরবর্তা যুগে কতকগুলি সংস্কার বা 
কুপংগ্কারে গারণত হয়েছে । হয়ত, কালক্রমে মানুষের যেমন জরা আসে, 
সেই রকম সব জিনিসেই, তা সে ধর্মই হোক, সামাজিক জীবনহ হোক বা 
'অন্ত কিছুই হোক, একটা জর! এসে উপস্থিত হয়। তখন এর উদ্দাম 
প্রাণজ্যোতি কমে আসে, খানিকট। অন্ধকার এসে তাকে ঘিরে ফেলে। 
এএই যন্দ প্রকৃতির নিয়ম হয়,-কিছু বলবার নেই, কারণ তা হবেই, তা রোধ 
কর। যাবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমর] দেখি যে ধর্ম অভ্যাস ও সংস্কারে 
পরিণত হয়, তা সে আদিতে যতই মহৎ দীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হোক না 
কেন। সব চেয়ে একটি মহান এবং গরিমামন্ ধর্মের কথা ধরা যাক। তথাগত 
দেখলেন ষে তার সময়ের ষে প্রচলিত ধর্ম তা কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টিমান্্র। 
তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ফুরিয়ে গেছে, ধর্মের কোন ছাপই নেই। তিনি 
একটা গ্রাণবস্ত ধর্ম গ্রতিষ্ঠ। করলেন যাকে আশ্রয় করে মানুষ চাওয়া-পাওয়ার 
উর্ধে উঠবে, প্রকৃত শান্তি পাবে। খ্রীঃ পুঃ তৃতীয় শতকে মহামতি অশোক 
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কলিঙ্গ জু করে কপিঙ্গের মাটিতে রক্তের শ্রোত প্রবাহিত দেখে মর্মাহত 
হয়ে ভেঙে পড়েন। তিনি কলিগরাজ্য জয় করতে চেয়েছিলেন, জয় করলেন। 
কিন্ত তিনি কি শান্তি পেলেন? তার হৃদয়ে এল এক দন্ত এবং হাহাকার । 
তখন তিনি তখাগতের ধশনে দীক্ষিত হলেন । তিনি বুঝলেন চাওয়ার মধ্যে 
শান্তি নেই, পাওয়ার মধ্যে শাস্তি নেই । যার মধ্যে শাস্তি আছে তিনি তা 
পেয়েছেন, পরিতৃপ্ত হয়েছেন। এ অমৃত তিনি বিলিয়ে দিতে চান সবার 
মধ্যে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করলেন সেটা কিন্ধ পুরে! বৌদ্ধধর্ম নয়। বোধহয় 
তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ষে সে ধর্মেও খানিকটা সংস্কার ঢুকেছে। তাই 
তিনি বৌদ্ধধর্মের সার কথা প্রচার করতে লাগলেন। সংস্কার ছেড়ে গভীরে 
প্রবেশ করে দেখলেন, সব ধর্মের সার কথাই এক, ভিতরে সবারই স্বচ্ছ পানীয় । 
মারামারি কেবল উপরের ছোবডাট। নিয়ে। এই সারকথা তিনি প্রচার 
করলেন দেশে তার লিপি এবং ধর্মমহামান্র মারফত এবং বিদেশে ধর্মমহামান্্র 
পাঠিয়ে। সিংহলের প্রাচীন পালি পুস্তক দীপবংস (অঃ:৮) এবং মহাবংস 
€( অঃ ১২) থেকে আমর জানতে পারি ষে অশোক তার ধর্ম প্রচারের জন্তে 
কাশ্মীর, গন্ধার ( পেশওয়ার জেল! ), মহিষমণ্ডল ( মহীশূর ), বনবাসী (উত্তর 
কানাড়1), অপরাস্ত, মহারাষ্ট্র, যোন (ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক 
উপনিবেশ, হিমালয়ের অন্তর্বতা দেশ )»স্ববর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ ) এবং লঙ্কায় তার 
দূত প্রেরণ করেছিলেন। তার ত্রয়োদশ শিলালিপি (2১০০ 50106) থেকে 
আমরা জানতে পারি যে তিনি ভারতের বাহিরে কয়েকটি রাজদরবারেও তার 
ৰাণী পৌছে দিয়েছিলেন। সে সব রাজার হলেন-__ 
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তার দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি 
যে এ ছাড়া তিনি চোল, পাণ্ড, সত্যপুত্র, কেরলপুন্ত্র, যোন, কম্থোজ, ভোজ, 
অন্ধ, পুলিন্দ এবং তার “রাজবিবয়ের অন্যান্ত দেশে ও তাত্রপর্ণী বা লঙ্কায় 
ধর্মমহামান্র পাঠিয়েছিলেন । 

এই যে এত বড় মহান ধর্ম যা দেশ-বিদেশ প্লাবিত করেছিল, ক্রমে ক্রমে 
এর নৃতন রূপ এল। এই নৃতন রূপটি আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই খ্রীঃ 
প্রথম শতকে? নূতন নাম “মহাযান? এবং পুর্বের ষে ধর্ম সেটাকে বলা হল 
'হীনযান”। ইতিহাসের পৃষ্টায় প্রাচীনের এত ৰড় বিদ্রপ আমরা বোধহয় 
আর কোথায়ও দেখতে পাই না। ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে 10810171006 
প্রভৃতির যে বিদ্রোহ, তার মধ্যেগ্ড প্রাচীনকে এভাবে ব্য করা হম্ুনি। 
যাই হোক, কালক্রমে এই “মহাষান+ তার মহত্ব হারিয়ে আশ্রয় নেয় কতৰ- 
গুলি তাণম্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। তখাগতের ডদার শিক্ষা দূরে ফেলে কদর্য 
এবং কুৎসিত আচারাদি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ভিক্ষু এবং ভিচ্ষুণীদের ব্যভিচার 
বিভিন্ন বিহারে চলতে থাকে । শেষ পর্যস্ত একদা-মহান এই ধর্ম তার 
জন্মভূমিতেই সকল মর্যাদা থেকে চ্যুত হয়। 

ইচ্ছা করেই বৌদ্ধধর্মের বিষয়টা আমরা বেছে নিয়েছি, কারণ তার 
উৎপত্তি এক অতি পবিভ্র পরিবেশে এবং মহাপ্রাণের আদর্শে, যেখানে 
কুসংস্কারের আদৌ স্থান ছিল না। কিন্তু কালক্রমে এর এই গরিণতি। হিন্দু- 
ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার থাকবেই, কারণ এই ধমের প্রবর্তক কেউ নেই, এট। 
ভারতবাসীর মধ্যে আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে । এটাকে পৃথিবীর মধ্যে 
একমাত্র 960116১5 16116101) বল] যায় । তাই সাধাষণ মানুষের মধ্যে যেমন 
(ভিন্ন ভিন্ন স্তর, এর মধ্যেগ্ড বিভিন্ন স্তর । এক শ্রকে কেন্দ্রকরে যেমন এক- 
দিকে নৃতন নৃতন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি, তেমনি এর আর এক স্তরে 
স্বভাবতই পুপ্তীভূত হয়ে আছে অসংখ্য কুসংস্কার । যদি কেউ বলেন যে হিন্দু- 
পর্মের মত মহান তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত খুব কম ধর্মই দেখা যায় এবং দেখিয়ে 
দেশ তার ষড়দর্শনকে-_সেট1 যেমন একটা একপেশে মত, তেমনি যদি কেউ 
বলেন যে হিন্দুধর্মের মধ্যে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নেই, সে মতটাও এক- 
পেশে। দার্শনিক মতবাদ এবং কুসংস্কার পাশাপাশি চলেছে এবং বোধহয় 
চলবেও। মাঝে মাঝে এক একজন মহাপুরুষ এসে একে খানিকট] সংস্কার 
করেন, একট নৃতন মতবাদের ও ধারার প্রবর্তন কয়েন, কিন্ধ কিছুদিন পরেই 
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এর অন্য রূপ দেখা যান, কারণ এসব মহাপুরুষদের বাণী মানুষের সব স্তরে 
সমানভাবে গিয়ে পৌছায় না। 
তাই হিন্দুধর্মকে ছেড়ে দিয়ে আমরা আলোচন! করতে পারি সেই সব 
ধর্ম বা মতবাদকে নিয়ে, যার প্রতিষ্ঠা শিক্ষিতদের মধ্যে, ধারা নিজেদের 
২স্কারমুক্ত বলে দাবী করেন এবং হিন্দুধর্ম তথা সমাজের কুসংস্কার দূর করবার 
জন্যই যে সব ধর্ধের উতৎ্পত্তি। অন্তত দুটি এরকম মতবাদ গ্রতিষ্িত হয়েছে 
উনবিংশ শতাব্ীতে প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুরুষদ্দের মাধ্যমে । কিন্ত আজ এই 
বিংশ শতাব্দীতে সে সব মতবাদের কি অবস্থা । ঠিক পুর্বে ষেমন করে, যেমন 
রীতিতে, যেমন ভঙ্গীতে পুজ? প্রার্থনা হত তাই করতে হবে, তার ব্যতিক্রম 
চলবে না। সেইরকমভাবে চুপ করে চোথ বুজে বসতে হবে, নতুবা পরম- 
পিতার আরাধন। হবে না। ধরা হোম করেন তাদের পুর্ব-নির্ধারিত মশলাম়্ 
হোম করতে হবে, অন্ত পথ নেই । সংস্কার ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে; 
আজ এখানেও হয়েছে সংস্কারের জয়, হয়ত সে সংস্কারটা একটু মাজিত রুচির 
ও স্থধী সমাজের । 
উদ্দাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই । সংস্কারই ধীরে ধীরে সকল সমাজকে গ্রাস 
করে। যেটা ছিল গৌণ, সেটা হয় মুখ্য, আর যা মুখা তা হয়ে যায় গৌণ । 
ধর্মের মধো কিছু সংস্কার থাকবেই এবং হয়ত তার প্রয়োজনও আছে। 
স্কার সাধারণ জীবনটাকে একটা নিয়মের মধ্যে নিযে যায়, উচ্ছৃঙ্খলভার পথ 
রোধ করে। কিন্তু উচ্ছঙ্খলতার দ্বারের অরগল যদি আসল দ্বারে গিয়ে পড়ে, 
তখনই হয় বিপাত্ত। তখন আমরা বিকৃত সংস্কারের দাস হই এবং সোন। 
ফেলে দিয়ে আচলে গেরো বাধি। 
এই সংস্কারকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে-জ্ঞানীর 
সংস্কার, ভক্তের সংস্কার, কামনা-বাসনা-কেন্্রিক সংস্কার । জ্ঞানীরাও কতকগুলি 
সংস্কার অনুসরণ করেন। পতঞ্জলি তার 'যোগস্ুত্রে অনেক নিয়মের কথ 
বলেছেন যেগুলি চিত্তবুত্তি নিরোধের পথে সাহায্য করে। ( শৌচসস্তোষতপঃ- 
শ্বাধায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ, যোগন্ুত্র, ২, ৩২) এগুলিকে মোটামুটিভাবে 
ংস্কারই বল ষাষ, কিন্তু এর ভিত্তি হলে। দর্শন বা গ্রকুষ্ট জান, তাই এ সংস্কার- 
গুলি জ্ঞান-কেন্দ্রিক। পন্ত্র, পুষ্প, জল দিয়ে ভক্তর। তাদের দেবতার আরাধন। 
করে খাকেন। এ সাধন গীতার অভিমত (গীতা, ৯, ২৬)। এগুলি ভক্তি 
বা শ্রদ্ধাকেন্দ্রিক। এই শ্রদ্ধাই ধীরে ধীরে লাধককে জানের পথে নিয়ে বায়, 
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শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌্ঠ। ধারা কেৰল 'ধনং দেহি রূপং দেতি, ইত্যাদি বলে 
পুজা! এৰং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের চাওয়ার ফর্দ পেশ করে চলেন, তাদের 
সংস্কার হল “বাসনা-কেন্দ্রিক?। 

অনেক ক্ষেত্রেই ভক্তি এবং বাসনার তথ। ভাক্ত এবং জ্ঞানের সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। কিন্ত যে শ্রেণীর সংস্কারই হোক. যদি তার মধ্যে গৌড়ামি 
থাকে, তখন সেট] ধীরে ধীরে কুসংক্কারে পরিণত হয় । ইতিহাসের নজীর 
দেখলে এই কুসংস্কার কত জঘন্য এবং নুশংস ধরনের হতে পারে, তা ভাবতেও 
কুণ্ঠাী বোধ হয়। মনে হয় এমন ধর্মের প্রয়োজন কি? 

কয়েকটি উদ্দাহরণ নিলেই বোঝা যাবে। 


মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি 


রুষ্তানন্দ' আগমবাগীশের “বুহৎ তন্ত্রসার” বটি পাঠ করলে দেখা যায় যে 
বিভিন্ন জাগতিক উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর প্রয়োগের কথা উল্লেখ 
করেছেন, কোনটি ধনলাভের আশায়, কোনটি শত্রন্ধিনের জন্য, কোনটি 
স্বাস্থ্যলাভেব ব্যাপারে ইত্যাদি । সর্ধবিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া। 
এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাব মনে আসতে পারে, যে তন্ত্রসাধন] মারফৎ 
আমাদেব দেশেব মহাঁপুরুষরা পরম নির্বাণের পথে এগিয়ে গেছেন, সেই তন্ত্র 
শাস্ত্রে এই সব মাধণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট শুরের জিনিস কি করে 
সন্পিৰেশিত হল ? তান্ত্রিক বললেই আজ আমাদের'মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়, 
তাকে আমর। এডিয়ে যেতে চাই, কারণ ভয় হয় কি অমঙ্গল তিনি সাধন করে 
বসেন; যদ্দি ব1 ভয় ভেঙ্গে যায় তখন তাঁর কাছে করজোডে দ্াড়াই, তিনি যদি 
সদয় হয়ে মন্ত্রপ্রয়োগে আমার সৌভাগ্যের বন্ধ দরজার কুপ্তিকাটি খুলে দেন। 
তন্ত্রের মধ্যে আমর তাহলে ছুটি জিনিস পাশাপাশি দেখি-_-একটি সাধন- 
মার্গ এবং আর একটি প্রয়োগমার্গ। এই পাশাপাশি ছুটি বিপরীতধর্মী মার্গের 
একই শাস্ত্রে অবস্থানের কথা বুঝতে হলে আমাদের পিছনের ইতিহাসের দ্বিকে 
একটু তাকাতে হয়। আমাদের সব ধর্মের উৎ্সই হল বেদ, অন্তত এই 
রকমই মনে করা হয়। বেদবিরোধী বলেই বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মকে এবং 
চার্বাক-মতাবলম্বীদেবও নাস্তিক বল হয়েছে । এখানে নাস্তিক মানে নিরীশ্বর- 
বাদিতা নয়, কারণ তাহলে সাংখ্যদর্শনও নাস্তিক পর্ধায়তুক্ত হয়ে যাষ, যেহেতু 
এর মধ্যেও ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বেদ হল চারটি, খক্‌ সাম যজুঃ এবং 
অথর্ব। অথর্ববেদকে প্রাচীন ধষির! মর্যাদা দিতে চাইতেন না, বেদ অর্থে 
তার! ত্রয়ী শকটির ব্যবহার করতেন। তাদের মতে প্রথম তিনটি বেদ পর্যায়- 
ভুক্ত, অথর্ববেদ এ পর্যায়ের নয়। খষিদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক কারণ যদিও 
নির্ণয় করা শক্ত, ভাহলেও এটুকু বোঝ! যায় ষে অথববেদ মারণ উচাটন 
বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রে পুর্ণ,দ তাই একে ঠিক সাধনপথের সহাম্ক বলে গণ্য 
কর] হত না। খগ্বেদের মধোও আমর] জাগতিক উদ্দেস্টে দেবতার 


৮ ধর্ম ও কুসংস্কার 


কাছে অনেক প্রার্থনা দেখতে পাই । কিন্তু সেখানে শুধু প্রার্থনা, অথর্ববেদের 
মধ্যে প্রয়োগ । হয়ত এই কারণেই অথর্ববেদ গৌড়! সমাজে স্থান লাভ 
করতে পারেনি। আরও একটা কারণ আছে। প্রথম তিনটি বেদ সোম- 
যঞ্জকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছিল। কিস্তি অথববেদের মধ্যে সোমযজ্জের 
বিশেষ গুরুত্ব নেহ। কোন কোন এরতিহাসিক মনে করেন যে অথববেদের 
মধ্যে আমর] আধেতর জাতির অনেক মালমশল! পাই । তাই একে হীন্চক্ষে 
দেখা হত। অথববেদে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ্ধাপক 1. 73190109610 কিন্ত 
এমত সম্পূর্ণ মেনে নিতে রাজী নন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন ; 

“10108506620. 895000)60 [1126 (116 17016 11)611790৩ 1900105 ০1 
(116 ৬৩০1০ 170601916 /101) (116 021081005 20011817065 01 10019 99 
12855 ০010011070100 10001) (0 (1)০ ৬111£2112901017 01 (106 ০০115 21) 
1165180016 ০01 015 ৬০1০ 1011)0005. 71015 15 05611211719 00০ 0০ 50176 
5%0600, ০9 1 00965 1501 2০০09019001 2 11661200116 01 57201) ০0101 
2170 ০1121720661 29 (0০ 4১010215217, 20715 15, 8001 81], 02015 (০ &, 
11011060 ০70910 50855501501 89০01161121] 0920211510 ;) 05001701819 
101) 911 01176 00105501780 21৩ 101060115 0100. 011021109 08106 7) 
9019 & 09701 0175 4৯৬ 217৫ 015 1612660. 511)59-1166186015 ১1001 
15 10 79551015 (0 0610)01)51190৩ (172 6৬61 91] (102. 90171060010 
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21015010 10189018 (০ 010০ 2০9৫5 ০01 006 1২105010 [98001)601)."+ 


(7162 47/1/07/06765 2. 2) 

অথর্ববেদের অপ্রিয়তার কারণ তাতলে তিনটি ; এটি সোমকেন্ছিক নয়, 
প্রয়োগবিধি এর মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং আধেতর 
আনেক জিনিস এর মধ্যে স্থান পেয়েছে । শেষ দুটিকে আমর] একই পর্যায়ে 
ফেলতে পারি, কারণ নৃতত্ববিদ্বর1 বিশ্বাস করেন যে আমাদের শাস্ত্রের প্রয়োগ- 
বিধির অনেকটাই অনাধদের কাছ থেকে আর্ধদের ধার করা। এই বিধিটাকে 
আধ খধির ঠিক বরদাস্ত করতে পারতেন না বলেই বেদকে তীরা ত্রয়ী 
জ্ঞায় অভিহিত করেছেন, অথববেদকে আমল দিতে রাজী হননি। কিন্ত 
সংহিতোত্তর যুগে “ব্রাহ্মণ” গ্রস্থসমূহে আমরা যে যজ্জগ্রক্রিয়ার বিধান দেখি 
তার মধ্যে অথব-পুরোহিতরাও স্থান পেয়েছেন। অথাৎ, ত্রয়ী বেদের 
সাধনমার্গ ধীরে ধীরে অথর্ববেদের £08810এর প্রভাবের সঙ্গে মিশতে শুরু 


মারণ উচাটন বখাকরণ ইত্যাদি ৯ 


করেছে। এই সংমিশ্রিত ধর্ষের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন উপনিষদ্ের 
ঝধির। তার] দেখলেন যে বৈদিক ধর্ম ক্রমেই কামনা-বাসন। চরিতাথ করবার 
পর্যায়ে নেমে আসছে । তারা মাখা তুলে দাড়ালেন এই গদ্থার বিরুদ্ধে। 
এই উপনিষদবাদের চরম পযায় হল বৌদ্ধ এৰং টজনধর্ম। উপনিষদের খধিরা 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে স্বীকার করেছেন কিন্তু যাগযজ্ঞকে মানতে চান নি। 
বৌদ্ধ এবং জৈনরা বেরধকে একেবারেই মানতে চাইলেন না, তাত তারা 
হয়ে দাড়ালেন অপাংক্কেয়। এ সম্বন্ধে ৫. 91901701610 লিখেছেন 
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101702908, [01105 0) 197800109 ৩1 1116 /১017200209 ৬6০৪, ৭0০ 10105 
০0100617090101) 01 [018.00065 5956170191]5 /১ 11921581010 19 ৫6৬০1৩৫. 0৩ 
1৬181)9 911210) 10] 016 86০0100 ০1181906101 005 16%1])8-5009 ১ 
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অনেকেই মনে করেন যে তন্ত্রের মধ্যে গ্রয়োগবিধি এসেছে অথর্ববেদ 
থেকেই। তন্ত্র ভারতের বিভিপ্ন সাধনধারার সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। বেদের 
কর্মকাণ্ড, উপনিষদের জ্ঞান এবং পুরাণের ভক্তি-__-এই তিনটি ধারা সমন্থিত 
হয়েছে তন্ত্রে। তাই তন্ত্রের মধ্যে আমরা অনেক বিভিন্ন শরের মালমশল। 
দেখতে পাঠ। লৌকিক প্রথা এর মধ্যে সন্গিবেশিত হয়েছে। অনেক 
এঁতিহাসিক তন্ত্রকে অতি স্বপ্রাচীন বলে মনে করেন। এরা ধরে নেন যে 
বৈদিক যুগেই অন্ত্রের উৎপত্তি এবং ঠবদিক ধার! ও তান্ত্রিক ধারা পাশাপাশি 
চলে এসেছে । এই মতের স্থন্দর একটি সমালোচনা পাওয়৷ যায় অধ্যাপক 
নলিনীকান্ত ব্রন্মের 70101195001) 0৫ 77100 99010978 পুত্তকে। আরও 
একটি কথ! আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। সেটি হল এই যে আমর অস্ত্রের 
ষে প্রথম পুথি পাই (কুকব্জিকামত তন্ত্র), কলিকাতা এশিয়াটিক সোপাইটিতে 
সংরক্ষিত, তা গুগুযুগের শেষের দিকের রচনা, আর এই গুপ্তযুগেই প্রথম 
আমর] তাম্র শিলালিপি মারফৎ তান্ত্রিক প্রথার নিদর্শন পাই। অস্ত্রের মধ্যে 
যে বিভিন্ন সাধনার সমম্বয় হয়েছে, তা সম্ভৰ হয়েছিল কুষাণ যুগের আব- 
হাওয়ায়। কুষাণ রাজাদের মুদ্রা আমর] বিভিন দেবদেবীর মৃতি দেখতে 


১০ ধর্ম ও কুসংস্কার 


পাই এবং বহির্ভারতীয় অনেক ধারা ভারতসাধনমার্গের বিভিন্ন স্তরে 
সম্িবেশিত হয়েছিল। আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা বিশেষ 
প্রয়োজন। তান্ত্রিক মানেই সবসময়ে শাক্ত নয়, অর্থাৎ তন্ত্রবাদ মানেই শাক্ত 
মতবাদ নয়। তন্ত্র একটা সাধনার পদ্ধতি । যেমন, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, 
সৌব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের তন্ত্র আছে, তেমনি বৌদ্ধদের তম আছে। 
সব সম্প্রদায় তন্ত্রমতে সাধনা করতে পারে। তিন্দুমতে স'ধনাব আজ যে 
ধারা ত1 তন্ত্রের খাতেই বয়ে চলেছে । টৈষ্ণবরা যে নামগানের উপর এত 
জোর দেন সেটাও তান্ত্রিক মত, আর সব ইট্টর্দেবদেবীর বীজ তান্ত্রিক মতে। 
বৈদিক সাধনার অঙ্গ আজ শুধু ব্রন্মগায়ন্ত্রী জপ, বাকি যা সবই তন্তর। 


ন্‌ 
অধর্ববেদের সাক্ষ্য নিয়েই আমরা এখন আরম্ভ কবব প্রয়োগবিধির 

ইতিহাস। বিখ্যাত “তকৃমন” সুত্রের কথাই ধরা যাক যা প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছাজ এবং গবেষকদের কাছে অতি 'পরিচিত। বর্ণনা 
থেকে মনে হয় যে তকৃমন ম্যালেরিয়। জ্বরের অন্নবূপ জরবিশেষ। এর দ্বারা 
আক্রান্ত হলে মানুষের শরীরে পধায়ক্রমে কম্পন এবং উত্তাপ উপস্থিত হত। 
এ জর সবিরাম। কখনও ছু দিন তিন দিন অন্তর, কখনও বা তৃতীয় দিন বাদ 
দিয়ে এর আক্রমণ; বর্ধাকালে এর প্রাধান্য এবং যকৃতও এর দ্বারা আক্রান্ত 
হত। সেযুগের লোকের! মনে করত যে “অগ্রি'ই এর কারণ। আজ আমরা 
এ অস্থখ সারাতে বিভিন্ন চিকিৎসকের শরণাপয় হই এবং ওঁষধাদ্ি গ্রহণ করি, 
তা সে কবিরাজীই হোক বা অন্ত কোন পদ্ধতিরই হোক | কিন্তু অথর্ববেদে 
সারানর প্রক্রিয়া অন্যরূপ। এ রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর জন্য তকৃমনের 
কাছে প্রার্থনা করা হত-_ 

'ওকে। অস্ত মুজবস্ত, ওকো অস্ত মহাবুষাঃ | 

যাবজ্জা তন্তকৃমংস্তাবানসি বহিলকেবু স্তোচর ॥ 


গন্ধারিভ্যঃ মুজবপ্তোইজেভ্যো মগধেভ্যঃ। 
প্রেন্কন্‌ জনমিব সেৰধিং তক্মানং পরিদলাসি ॥% (৫, ২২. ১৪) 
সমগ্র নুক্তটি এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। তকৃমনের কাছে 
প্রার্থনা কর হচ্ছে এবং তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুজবৎ, মহাবুষ, গন্ধার, 
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অঙ্গ এৰং মগধ দেশে । তকৃমনকে আরও অন্রোধ করা হয়েছে যেসে যেন 
এ রোগীটিকে ছেড়ে দেয় এবং মুজবৎ প্রভৃতি দেশের দাসী এবং শুদ্রদের যেন 
সে ভক্ষণ করে। 

এই প্রক্রিয়ার মধো কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করার হ্যয়। গুথম, প্রয়োগ- 
বিধি; আমার অন্থখ শুধু আরোগ্য হলে চলবে না, আমি আরোগ্যলাভ 
করব এবং অপরে এই রোগে আক্রান্ত ভবে, তবেই আমার মনে সাস্ৃনা। 
এই মনোভাবট! স্থক্তটির মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে । খগ্বেদের 
শক্রহননের প্রার্থনা আর এই জাতীয় প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়। শক্রনিধন সৰ যুগে, সব দেশে এৰং সব মানুষই কামন! 
করে থাকে । কিন্ত তকৃমন স্থক্কের ছবি অন্ঠরকম। পন্ধার, মুজবৎ গুভূতি 
দেশের দাসীরা আর শুদ্রেরা কোন অন্ঠায় করেনি, বোধহয় অন্যায় করবার 
ইচ্ছারও কোন প্রমাণ এদের মধো দেখতে পাওয়া যায় না । কিন্তু অপকার 
কামনা কর হচ্ছে এদেরই। গ্রায়োগবিধির এইটাই হুল বৈশিষ্ট্য যে কেউ 
আমার শক্রই হোক বা মিত্রই হোক বা সমভাবাপন্মই হোক আমার ইষ্ট- 
সাধনের জন্ত তার অনিষ্টসাধন করতে আমি কুষ্ঠিত হব না। যেমন করে হোক 
আমার মঙ্গল আমি চাই; তার জন্ত অপরকে যে দামই দিতে হোক | হিংসা 
বা জিঘাংস৷ ষদি পাপ হয়, তাহলে এ প্রয়োগবিধি যে কত বড় পাপ তার 
বোধহয় তুলনা নেই | এট বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটি নিয়স্তরের 
সাধনার অঙ্গ। তন্ত্রের মধো আমরা যেমন অতি উচ্চস্তরের সাধন পাই, 
তেমনি এইসব নিয়স্তরের সাধনারও নিদর্শন দেখা যায়। এটা বোধহয় 
হিন্দুধর্মেরই বৈশিষ্ট্য । এর একধাপে শঙ্করের বেদাস্ত আর এক ধাপে অদ্ভি 
নিয়ন্তরের কুসংস্কার । 

ভাষাতত্ববিদ্রা এবং এ্তিহাসিকর। এই তকৃমন স্থক্তে আমর] ষে মনো- 
বৃত্তির পরিচয় পাই তার অন্ত একট! ব্যাখ্যা! দেবার চেষ্টা করেছেন। তার! 
মনে করেন যে ভারতবর্ষে দুবার ছুটি বিভিন্ন দলে এবং বিভিন্ন সময়ে আর! 
এসেছিলেন,। এর একদল বাস করছেন উত্তর প্রর্দেশে এবং পুর্ব পাঞ্জাবের 
কিয়দংশে এবং আর একদল এদের ঘিরে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আরম করে 
রাজস্থান, মহারাষ্ট, উড়িফ্যা,, বিহার এবং বাংলা দেশে বসতি শ্বাপন করেছেন? 
এই ছুই দল আর্ধদের মধ্যে বরাবরই একট রেষারেষির ভাব দেখা! যায়? 
“তকৃমন? সুক্তের খাষি বাস করতেন এই 41016765100 0£ 056 /১1210% 
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দেশে। তাই তিনি তকৃমনকে “০৪6০: 3770” দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন । 
কারণটা যাই হোক, এই তথাকথিত খাঁষধ একটু হীন মনোবুত্তিরই পরিচয় 
দিয়েছেন । আচ্ছা, একট! প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে, এহ খধিবর কেন 
তকৃমনকে শ্ত্রেন্ছদেশে পাঠালেন না? খগ্বেদের যুগ থেকে আরম্ভ করে 
আধেতর ক্রেজ্ছরা চিরদিনই আধজগতে উৎপাত করেছে । তক্‌মনের কাছে 
তার্দের ভক্ষণের প্রার্থনা করলে আরও সমীচীন হত নাকি? কেন এরকম 
প্রার্থনা করা হয়নি তা নির্ণয় করা আজ আমাদের সাধ্য নয়। তবে এটা 
অন্থমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে এইরকম প্রয়োগবিধি অথববেদের 
খধষিরা আধেতর জাতির কাছে শিখেছিলেন, তাই বোধহয় তারা তাদের 
কাছে কৃতজ্ঞ । স্থতরাং জ্ঞাতিভাইদেরই তকৃমনের ভঙক্ষ্য কর। শ্রেয়। 

এখানে আর একটি স্থক্তের কিছু অংশ আমর লক্ষ করতে পারি । এক- 
আসুক সাপে কামড়েছে এবং সে বিষে জরজর। তার আরোগ্যের জন্য 
মন্ত্র পাঠ করা হচ্ছে : 

“হে বিষ তুমি চলে যাও! তুমি আমাদের শক্রসম। তুমি আমাদের 
নয় সকলের শক্রসম। যে সাপের কাছ থেকে তুমি এসেছ, তার কাছে ফিরে 
গিয়ে তাকে হত্য। কর ।” 

এই প্রার্থনার মধ্যে যদিও একট! প্রতিহিংসার মনোভাব বর্তমান, তবুও 
তকৃমন প্রার্থনার চেয়ে এ মনোভাব অনেকটা উচ্চস্তরের । শক্রকে নিধনের 
আকাজ্ষী সব জাতির মধ্যে সব যুগেই বর্তমান । তাই এ প্রয়োগবিধি নৈতিক 
মানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সমর্থন করা না গেলেও এট1 সাধারণ মনোবুত্তির 
পরিচায়ক । আমাদের দেশে একটা প্রবাদ গ্রচলিত আছে : 

শত্রু মেরে হাসি আর কাধ সেরে বমি। 

এ প্রবাদটার মূলেও রয়েছে একট] সাধারণ মনোভাব । ঠিক এইরকম 
একটা মনোবুত্তি আমর] দেখতে পাই যেখানে সপতীবিনাশের জন্য মঞ্ত্রের 
ব্যবহার করা হচ্ছে । যদিও আজ মন্ত্র নেই তবু প্রচলিত প্রবাদ এই মনো 
বৃত্তির সাক্ষ্য দেয়: “বটি বটি বটি, সতীনকে ধরে কুটি ।” অবশ্ট অথর্ববেদের 
মধ্যে যে সব সময়েই এরকম একটা জঘন্ত মনোবৃত্তি পাওয়। যায় তা নয়, 
অনেক জায়গায় মানুষের মঙ্গলের জন্যও এইরকম সব মন্ত্রের গ্রয়োগ করা 
হয়েছে। এই বেদ পাঠ করলে সে যুগের ভারতৰাসীর মাহুষের দেহের 
বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে যে কি রকমজ্ঞান ছিল তা দেখে চমতকৃত হতে হয়, ব্দিগ 
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এ জ্ঞানট। প্রকাশ করা হয়েছে গ্রয়োগবিধি মারফৎ। যেমন প্রার্থনা করা 
হচ্ছে: “গাভীর তাদের বিশ্রামস্থানে বিশ্রাম নিচ্ছে; পাীরা তাদের 
বাসায় স্থিতিশীল হয়েছে; পবতসমূহ স্বীয় জায়গায় দণ্ডায়মান; "আমি 
( রোগীর ) মৃত্রাশয়কে তার প্ররুতস্থানে স্থাপন কয়ছি |” ৭,৯৪১১॥ আর 
একটি মন্ত্র: “চক্ষু, নামিক, কর্ণ, মন্তিষ্ক, গণ্ড, ষ্ঠ এবং বাহু থেকে আমি সব 
রোগকে বিতাড়িত করছি ।৮ ২) ৩৩, ১ ॥ 

এই সব মন্ত্র আলোচনণ করলে আমর] ছুটি জিনিস দেখতে পাই; এঞুখম 
হচ্ছে, মন্ত্রে বিশ্বাম এবং দ্বিতীয় রোগ, দারিদ্র, দুঃখ সবই আমাদের মত 
সচেতন । মানুষ যেমন অনুরোধে বা তাড়নায় হুকুম পালন করে সেইরকম 
এরাও মন্ত্রের তাডনায় আমাদের হুকুম পালন করবে। এরা ত সচেতন 
বটে, তাই এদের নিয়ে মাথা ঘামাবার অত প্রয়োজন নেই, গ্রয়োজন হচ্ছে 
সুষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করা, তাহলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। খ্রই 
বিশ্বাস থেকেই একদিকে উদ্ভব হল পুরোহিতদের এবং অপরদিকে ওঝার । 
আমি যত ভক্তিভরেই মন্ত্র উচ্চারণ করি ন| কেন, তার কোন ফল হবে না। 
কিন্ত পুরোহিত মহাশয় এসে একটু বিড়বিড় করলেই সব সিদ্ধ হয়ে যাবে। 
এট] শুধু তিন্দুধর্মেই নয়, সব ধর্মেই পুরোহিতের প্রবল প্রতাপ। প্রধানত 
এর সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করেন এবং জাতিতে ব্রাহ্ষণ। পাশাপাশি একদল 
অব্রাহ্ধণ পুরোহিতেরও উদ্ভব আমর] দেখতে পাই এবং গ্রয়োগবিধির কাজে 
এদেরই দক্ষতর বলে ধরে নেওয়া হয়। ওৰারা আমাদের সমাজে 
সাধারণত নিয়শ্রেণীর লোক। এ'র| যে সমস্ত মন্ত্র পাঠ করেন সেগুলি 
বেশির ভাগই স্থানীয় ভাষায় রচিত। এরাও মাস্ত্রষের মঙ্গলের জন্তু 
একদিকে কাজ করেন এবং আর একদিকে করেন মারণ বশীকরণ উচাটন 
প্রভৃতি। সাধারণ এঁতিহাসিকদের মতে বৈদিক ধর্ম ক্রমে ক্রমে 208812এর 
পধায়ে এসে নামে এবং তখনই উদ্ভব হয় এই সব বিশ্বাসের। আর এই 
বিশ্বাসকেই কেন্ত্র করে ধীরে ধীরে পুরোহিতর্জের পসার বাড়তে থাকে। 
ঢা22€: প্রমুখ নৃতত্ববিদ্রা! কিন্তু এ মত সমর্থন করেন না। তার বলেন 
গ্রথমে 0881০এর উৎপত্তি এবং এই 078£10ই পরে ধর্মে রূপান্তরিত হয়। 
ঢা৪5৫এর মত্তকে মেনে নিলে আমর] ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসে ভারতবর্ষে 
তিনটি স্তর দেখিতে পাই : প্রথম, প্রাগ্বৈদিক ত্র) এই সুরের প্রথম 
উন্মেষ সম্ভবত আর্জাতির আদিম বাসভূমিতে । কারণ, খগ্বেদের মধ্যে 
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আমর! ধর্মের একট। উন্নত স্তর দেখি। যদিখ্গ্বেদ এদেশের আধদের প্রথম 
কীতি হয় তাহলে এটা! ধরে নিতেই হবে থে এ ধর্মের 0881০এর স্তর প্রাক- 
খগ্বৈদিক যুগে, আর সেট] সম্ভৰত আর্ধদের আদিম বাসভূমিতেই পরিণতি 
লাভ করে থাকবে । ছিতীয়, ত্রম্নী অর্থাৎ খক্‌, ষজুস্‌ এবং সামবেদের স্তর, 
যখন আমর দেখি ধর্নের স্থান আগে,.)851০এর স্থান তার আরও পরে। 
তৃতায়, 'ব্রাহ্মণ', গৃহ্হ্ত্র এবং শ্রোতন্যত্রের যুগ, ষখন আমরা আবার 108810- 
এর প্রাদুর্ভাব দেখি । এখন সমস্তা দাড়ায় অথর্ববেদকে নিয়ে, একে আমরা 
কোন স্তরে ফেলব? কারণ অথর্ধবেদ নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ এবং সুত্র গ্রন্থাদির 
পুববর্তা। এইজন্তই কল্পনা করা হয়েছে ষে এর অনেক মালমশল1 এসেছে 
এমন স্তর থেকে যেখানে [79810 মুখ্য, ধর্ম গৌণ । 


৩ 

আমরা এতক্ষণ অথর্ববেদ নিয়ে একটু বিশদ আলোচন। করছিলুম, কারণ 
অথববেদই হচ্ছে ভারতের প্রয়োগবিধির উৎসন্বরূপ। অধ্ববেদের মধ্যে 
মন্ত্রের উপরে জোর দেওয়। হয়েছে, কিন্ত পরবতী যুগে আমর দেখতে পাই 
মন্ত্রের সঙ্গে বা মন্ত্রপুত করে এই সব উদ্দেশ্টে বিভিন্ন বস্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। 
সরিষা দিয়ে ভূত তাঁড়ান বা দিছুর কপালে লাগিয়ে ৰবীকরণ কর] ইত্যাদি 
প্রথার কথ! আজও গল্পের মত আমরা শুনতে পাই। এ সবগুলিরই উৎপত্তি 
বেদোত্তর যুগে । ভ্রব্য মারফৎ মন্ত্রের প্রক্রিয়া মনস্তাত্বিক বিঙ্লেষণে মন্ত্রকে 
একধাপ নীচে নামিয়ে দেয়। মন্ত্রেরে আর নিজের কাজ করবার ক্ষমতা 
নেই; তাকে শক্তি পেতে হলে যেন আর একট] আশ্রয়ের দরকার । এখানে 
আরও একট! চিন্তাধারা গোপনে কাজ করছে । সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দ্রব্যের 
মধ্যে ' একটা অন্তপিহিভ শক্তিতে বিশ্বাস। এটা অনেকটা ইউরোপের 
2০০-12601715 চিন্তাধারার মত । 

বেদোত্তর যুগে যখন এইসব প্রক্রিয়৷ প্রয়োগ হিন্দু সমাজে চলতে 
শুরু করে তখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ঘটে। আদি পালিগ্রন্থে এই সমন্ত 
অলৌকিক কাজকর্মকে হীন চক্ষে দেখা হয়েছে এবং সঙ্যাসীদের এপথ কে 
বিরত থাকবার জন্ত নির্দেশ দেওয়! হয়েছে । শ্রীমপ্তগবদগীতাতেও শ্রভগবান 
বলেছেন যে সাধনার প্রথম স্তরে মান্ষের বিভূতি লাভ হয়| সে বিভূতির 
সাহায্যে অলৌকিক কাজ করতে পারে কিন্তু তা নিয়ে ভূলে থাকলে সাধক . 
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পথভ্রষ্ট হবে। অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে যে বিভূতিলাভ আর 
প্রয়োগবিধি ঠিক এক জ্ষিনিস নয়। কিন্তু ভরষ্ট সাধক এই বিভৃতিকে প্রয়োগ- 
বিধির পায়ে সহজেই নামিয়ে আনতে পারেন । এই শঙ্কা করেই সম্ভবত 
ভগবান শ্রকষ্ণ এবং বুদ্ধদেব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। পতঞলির 
যোগশান্ত্রেত সাধকের অলৌকিক ক্ষমতালাভের অনেক উপায়ের বর্ণনা 
করা হয়েছে। কিন্ত এগুলিও প্রস্বোগবিধি হতে ভিন্ন। যাই হোক, বৌদ্ধধর্ম 
নিজেকে বেশীদিন এই পথ থেকে দূরে রাখতে পারেনি । এদের মধ্যেও 
ধীরে ধীরে এই সব সংস্কার প্রবেশ করে, বিশেষ করে মহাষান বৌদ্ধধর্মের 
অতু।খানের পরবর্তী যুগে যখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়। বোৌছ 
লেখক তারানাথ গন্ধরবিচ্যার কথ। উল্লেখ করেছেন । এই গন্ধর্ববিদ্যা মারফৎ 
অনেক অলৌকিক কার্য সাধন করা ষেত। অবশ্য প্রয়োগ উদ্দেশ্টে এ 
বিগ্ভার ব্যবহার হত কিনা তা ন্ণয় করা সম্ভব নয়। এহরকম বিদ্যার ভল্লেখ 
আমর] বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থেও পাহ এবং সেগুলি ষে প্রয়োগ উদ্দেশ্রে 
ব্যবহৃত হত তার কোনও সন্দেহ নেই। এইখানে একটা কথা বলে নেওয়। 
ভাল যে প্রয়োগধিধিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে--মানষের মঙ্গলের 
জন্য, অথবা ব্ক্তিৰিশেষের অপকারের জন্ত। উপকারের জন্ত গ্রয়োগবিধি 
সিংহল প্রভৃতি স্থানে মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে আজও দেখা যায় এবং প্রাচীন 
পালিগ্রন্থেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। অপকারের ভগ্ প্রয়োগবিধি সম্ভবত 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেই প্রকাশ পায়। তিব্বতের ষে বৌদ্ধধর্ম সেটা মহাষান 
এবং তান্ত্রিক । এদের মধ্যে গ্রয়োগাঁবধির প্রচলন খুব বেশী। এদের 
বিখ্যাত মন্ত্র হল “ওম্‌ মণিপদ্মে হুম | বৌদ্ধরা মনে করে যে এই মন্ত্রের 
উচ্চারণে সৰ বাধাবিপত্তি চলে যায় এবং মানবজীবনের সব কিছু কল্যাণ 
সাধিত হম্ব। এটাকে অবশ্থ প্রয়োগ পর্যায়ে ফেলা উচিত হবে না, বিশেষ 
করে ধার। ভক্তিভরে এ মন্ত্র জপ করেন নিবাণলাভের কামনায়, তাদের 
ক্ষেত্রে। কিন্তু এ মন্ত্রের যখন অপব্যবহার হয়, যখন এটাকে চাওয়া- 
পাওয়ার পধায়ে নামিয়ে আন] হয় তখন অবশ্থই এর ভাৰার্থ অন্যরকম 
হয়ে ঈাড়ায়। যাই হোক, এ মন্ত্রের কথ ছেড়ে দিয়ে আমর তিব্বতবাসীদের 
জীবনের অন্ত দু'একট! প্রথা লক্ষ্য করতে পারি। লাহুল উপত্যকায় 
বীজবপনের আগে মেয়ের] ক্ষেত্রের উপর বিভিষ্প ধ্বনি করতে করতে বৌদ্ধ- 
গ্রন্থাদি নিয়ে ঘরে বেডায়। তাদের বিশ্বায, যে .এর--দ্বারা অপদ্দেবতার। 
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পালিয়ে যাবে এবং শস্তের আর কোনও উৎপাত হবে না। তারপর যখন 
শস্যের অঙ্কুর বেরোয় তখন দেবদারু গাছের একটা ছোট ভালের টুকরো। 
এনে তারা মাঠের মাঝখানে জ্বাল্য়ে দেয়। তারা মনে কবে যে এর গন্ধে 
অপদেবতারা পালিয়ে যাবে এবং শন্তের আর কোনও ক্ষতি হবে না। 
এদের নিজেদের ভাষায় লেখা যে সমস্ত তান্ত্রিক গ্রন্থ আছে তার মধ্যেও 
আমর] এই সব গ্রক্রিয়ার বহু নিদর্শন পাই । এরা ঢাকের বাছাধ্বনি করে 
_ ভূত তাড়ানর জন্য । প্রত্যেক তিব্বতী পুরোহিতের কাছে একটি করে ঘোজি 

থাকে ; এটি বজ-কথার নামাস্তর । এরা বিশ্বাস করে যে গ্রথম দোজি ইজ্জের 
কাছ থেকে লাসার নিকট এসে পড়েছিল। এখন এরা এদের কাছে ব্রঞ্জ 
বা অন্ত কোন ধাতুনিমিত দৌজি রাখে এবং স্মরণ করে বোধিসতৃ 
বজপাণির। এই দোজির সাহাযষো এদের ভালমনা অনেক গুয়োগবিধির 


অনুষ্ঠান। 


৪ 
আধুনিক যুগে আমাদের সমাজে অনেক রকম প্রয়োগবিধি চলে আমছে। 
সাধারণত অশিক্ষিতদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন থাকলেও শিক্ষিতদদের 
মধ্যেও এর প্রচলন কিছু কম নয়। ধরুন পঞ্জিকার কথা। পগ্ডিক৷ ধারা 
মেনে চলেন তার] হয় নিজের] পর্তিক! দেখেন অথবা অশিক্ষিত হলে 
পণ্ডিতের কাচ থেকে পঞ্জিকার মতামত জেনে নেন। আপনার ঘরেও 
পঞ্জিকা নিশ্চয়ই আছে। খুলে দেখুন, ভাদ্রমাসে শুরা এবং কৃষ্ণা চতুর্থ 
তিথিতে নষ্টচন্দ্র। এদিন চন্দ্র দর্শন করলে মিথা। অপবাদ হয়। কিন্তু 
এই অপৰাদের স্থালন করতে হলে নিম্বলিখিত মন্ত্রে জলপান কর্তব্য : 
সিংহঃ গ্রসেনমবধীৎ সিংহো। জান্ববতা হতঃ 
স্থকুমারক মা রোদীন্তব হোষ স্যামস্তকঃ ॥ 
তর্কের খাতিরে না হম্ম মেনেই নিলুম ষে এরকম একট। ঘটন। হম্বত 
একদিন ঘটেছিল । প্রসেন সিংহের দ্বার নিহত হল এবং জান্ববান সিংহকে 
বধ করল। আর স্থকুমারকে তখন স্মস্তক মণি দিয়ে ভোলান হল। এ গল্প 
শুনে কুমারের হয়ত কারা থেমে যেতে পারে, কিন্তু এটি উচ্চারণ করলে 
আমাদের কলঙ্ক কি করে দূর হবে বোঝা শক্ত । কিছুদিন আগেও বগাঁর তয় 
দেখিয়ে আমাদের দিদিমা-ঠাকুমার] ছোট ছেলেদের কান্না থামাতেন বা খুম 
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পাড়াতেন। কিন্তু তাই বলে কি নিম্নোক্ত ছড়া কেটে জলপান করলে 
আমাদের কলঙ্ক দুরে চলে বাবে: 


ছেলে ঘুমোল পাড়া জুক্োল বর্গা এল দেশে 
খোকন তুমি কাদলে পরে খাজনা দেব কিসে? 


খোকনের কান্না থামল যেমন একদিন স্থকুমারের কান্না থেমেছিল। কিন্ত 
প্রথমটি স্বতির বিধান তাই সবথ গ্রহণীয় এবং পালনীয় । আর দ্বিতীয়টি 
লৌকিক গাথা, কোনও দামই নেই । অবশ্য কোনও কোনগু মতে এর দ্বিতীয় 
পংক্তিতে খোকনের কান্না থামার ভ্ভঞ্পেখ নেই । দ্বিতীয় পংক্তিষ্টি হল, 
“বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজন1 দেব কিসে"। হউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়া দিকে নাকি নেপো। অথাৎ ্ব৪9০915091এর নাম করে শিশুকে ভয় 
দেখিয়ে কান্না থামান হত, ঘুম পাঁড়ান হত। কিন্ত নেপোর নাম করে জল- 
পান করায় কলঙ্ক দুবীভূত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কোথায়ও পাওয়া, 
ষায় না। অস্তত ইতিহাসের ছাত্র হয়ে আমার তা জান] নেই। 

সন্তান প্রসবকে কেন্দ্র করে বহু বিপদের আশঙ্কা । মেয়েদের এট। জীবন- 
মরণের যুদ্ধ। এর জন্ত যেপ্রয়োগবিধির প্রচলন ত1 আত সহজ। আপনার 
ভাক্তার নার্সের প্রয়োজন নেই, কোন চিন্তা নেই, শুধু অশ্বথগাছের পাতায় 
মন্ত্র লিখে সন্তান-সম্ভবার চুলে বেধে দিন। ছুরি সীড়াশী কিছুর দরকার হবে 
না। গর্ভে যেভাবেই সন্তান থাক সে সথথে ভূমিষ্ঠ হবে । মন্ত্রটি এইব্প : 


অন্তি গোদাবরীতীরে জন্ভল] নাম রাক্ষসী । 
তন্ঠাঃ শরণমাজেণ বিশলা! গতিণী ভবেৎ ॥ 


পুরোহিত মহাশয়র! উপরি-উক্ত ছুটি মন্ত্রে কলঙ্ক অপসারণের জন্ঞ এবং 
স্খ-প্রসবের জন্ত বিধান দিলেও দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ভট । প্রথমটি মেলে স্তমস্কৃক 
উপাখ্যানে। কিন্তু খন আমর এই ধরনের গ্িনিস তন্ত্রশান্ত্রের মধ্যেও দেখতে 
পাই তখন একে ধর্মীয় কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় নেই; “বৃহৎ 
তস্থসার? থেকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে উদ্ধৃত কপ্ছি। বাংল। ভাষায় অন্বাদ 
করেছেন শ্রুমৎ গুসন্নকুমার শাস্ত্রী ভট্টাচার্য । মুল সংস্কৃত না দিয়ে অনুবাদটাই 
এখানে দেওয়! হল। প্রণয্িনী আমার প্রতি বিন্পা। এখনকার যুখকর] বো 
পাউডার ইত্যাদি দিয়ে গ্রণয়িনীর মন আকর্ষণের চেষ্টা করেন। হয়ত কখনও 
প্রণযিনীর পিতার তাড়া খেয়ে প্রণয় ভেঙে যায়, না হয় আত্মহতযা। তত্ত্রসারে 

ধর্ম ॥ ২ 


১৮ ধর্ম ও কুসংস্কার 


কিন্তু প্রয়োগের দ্বারা মন হরণ করবার বিষয় লিখিত আছে। বর্ণনাটি 
এইরূপ : 

“অনন্তর আকর্ষণবিধি কথিতহইতেছে-_মহাদেব বলিয়াছেন ষে সকল 
আকর্ষণমন্ত্র ও তাহার বিধি জ্রিপুরাতন্ত্রে ও ভূতডামরে দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকল 
আকষশবিধি সংক্ষেপে বলিতেছি ।*৮€ এইখানে একটি বহুবাক্যসমন্থিত মন্ত্রের 


উল্লেখ আছে ).*.। এই মন্ত্রদশ সহশ্র জপ করিবে। রক্তচন্দন ও কুস্কুম 
দ্বার ষটুকোণ যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে উক্ত মন্ত্রে পুজা করিবে। উক্ত মন্ত্রে 
করাঙ্গন্যাস যথা, | এই মন্ত্রগ্রভাবে রম্ভা ও উর্শীকেও আকর্ষণ 


করিতে পারে, মান্ধীর আকর্ষণে আর আশ্চর্য কি? তূর্জপত্রে কুস্কুম, অলক্তক, 
কম্তৃরী, অগুরু ও গোরোচন। মিশ্রিত অনামিকার রক্ত দ্বারা...মন্ত্র লিখিয়! সেই 
ভূর্জপত্রের উপরই...এই মন্ত্র এক সহশ্র জপ করিবে। পরে এ ভূর্জপত্র গুলিকা 
করিয়। অভিলধিত ব্যক্তির পদের কর্দম দ্বারা বেষ্টন করিবে । পরে এ কার্ম- 
বেষ্টিত গুলিক1 রৌৰে শুদ্ধ করিবে এবং ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপ্ললী ও শুন্ঠির 
দ্বার এ অভিলধিত কামিনীর অনুরূপ প্রতিম! প্রস্তত করিয়! তাহার উদর 
মধ্যে এ গুলিকা নিক্ষেপ করিবে । অনস্তর সেই প্রতিম| কোন পাজ্রে স্থাপন 
করিয় সেই কামিনী যেদিকে আছে, তর্দভিমুখে উপবেশন করিয়া রাঝ্রিকালে 
কোন নির্জনস্থানে পুবলি'খত-"'মন্ত্র জপ করিবে । এইরূপ কারলে সেই 
কামিনী'-.সাধকের নিকট আগমন করে।” 

সৰঠেয়ে আশ্চর্য যে এ কাষ যিনি করছেন তিনি একজন সাধক। অবশ্ঠু 
ষেকোন প্রকারের সাধনা যে করে তাকেই যদ্দি সাধক বলে গণ্য করা যায় 
তাহলে “তাদৃশা ভিমুখো ভূত্বা নির্জনে নিশিসাধক:” ছত্রে সাধক শের 
ব্যবহারে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সাধক বললে আমাদের মনের মধ্যে 


অন্য ছবি জেগে ওঠে। 
এ তন্ত্রপারের মধ্যেই আমর] বিদ্বেষণ গ্রক্রিয়ারও বিবরণ পাই। 


বিবরণটি এইরূপ : 

“যে ছুই ব্ক্তি পরস্পর রোষপরবশ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
তাহাদ্দিগেযর নখাঘাতে উড্ডীন ধূলি আনিয়া সেই ধৃলিদ্বার বন্ধুদ্বমকে তাড়ন 
করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে বিহ্বেষভাব উপস্থিত হয়। মহিষ ও 
ঘোটকের বিষ্ঠার সহিত গোমৃত্র মিশ্রিত করিয়া! সেই মিশ্রিত ব্রব্যহ্থার] যে 
ছুই ব্যক্তির নাম লিখিবে, সেই ছুইজনের পরস্পর বৈরভাৰ উপস্থিত হুইয়! 


ফারণ উচাউন ৰশীকরণ ইত্যাদি ১৯ 


থাকে । মহিষ ও অশ্বক্তদ্বারা শ্বশানৰস্তত্রে যাহার্দিগের নাম লিখন করা যায়, 
সেই ছুই ব্যক্তির পরম্পর বিদ্বেষ হইয়1! খাকে। বট্‌কোণ চক্রমধ্যে শক্রদ্বয়ের 
নাষ লিখিয়া তহুপরি.' (এখানে একটি বিরাট মন্ত্র দেওয়া আছে )'.এই মন্ত্র 
লিখলে সেই শক্রদয়ের পরম্পর বিদ্বেষ হহয়া থাকে ।” 

আরগু অন্ত একটি বিছ্ষণ প্রক্রিয়ার কথা এই গ্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 
এখানেও যিনি এই কাজ করছেন তাকে সুধী বলে বর্ণনা করা হয়েছে ( অমুনা 
মন্ত্রাজেন হোময়েছ প্র়ত স্বধীঃ)। এই বিছেষণকারী কোন সমাজের সুধী 
তা নির্ণয় কর] শক্ত । এন্থধীকে বোধহয় তন্ত্ররাজ্যের 01910709 বললেই 
ভাল হয়। 

শক্রদ্ধয়ের মধ্যে বিদ্বেষ স্থ্টি করলেই প্রতিহিংসার সম্পূর্ণ শাস্তি হয় ন]। 
গ্রতিষ্কিংসা চরিতার্থ করতে হলে অন্তত উচাটনের প্রয়োজন। শক্র অস্থির 
হয়ে ছটফট করবে, তাতে অনেকেই আনন্দ পান। উচাটনের প্রণালী 
নিক্পলিখিভভাবে তস্ত্রে বণিত হয়েছে : 


“নিশ্বপত্রে কাকপক্ষে লেখনী যোগে মহিষ এবং 'শ্বের বিষ্ঠাদ্বারা.*. 
( এখানে একটি মন্ত্র দেওয়া আছে )...ইত্যা্দি মন্ত্রে পুবোক্ত দ্রব্যের দ্বার! 
শত্রুর নাম লিখিবে। অনস্তর উক্তমন্ত্রে পুক্ষা করিয়া নিশ্ববৃক্ষস্থিত ক 'কপক্ষীর 
কুলায় ক্ঠ দিয়া চোম করিবে । হোমের বিশেষ এই, শ্বশানের অগ্নি 
আনিয়া ধুক্তুরকাষ্ঠে সেই অগ্নি প্রজ্ঘলিত করিয়া নরতৈল (নররক্ত ) অথবা 
মরিচ প্রভৃতি কটুদ্রব্যের সহিত কাকের বাসায় কাষ্ঠদ্বার হোম করিবে। 
অনস্তর**.( এখানে এক দেবীর নাম উল্লেখ আছে )..পুজা করিয়া পূর্বোক্ত 
মন্ত্রে সর্যপতৈলের সহিত নিম্বপত্রপ্ধারা হোম করিতে হইবে। পরে সাধক 
ধ্যানযুক্ত চিত্তে যাহার নিকেতনে সেই যজ্ঞীয় ভন্ম নিক্ষেপ করে, সেই ব্যক্কির 
উচ্চাটন হইয়া থাকে |” 

এতক্ষণ আমরা গ্রয়োগবিধির খারাপ দ্িকটাই দেখেছি । এর ভাল 
দ্বিকও একটা আছে। প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে ফেবৃশ্চিকা্দি সর্বপ্রকার বিষ, 
জর, অজীর্ণ, বিসর্প, দত্তাদিশূল, নেত্রার্িরোগ ও সর্বপ্রকার বেদনা বিনষ্ট করার 
'বিষহরাগ্ি” মন্ত্র আছে । আর একটি বৃশ্চিকাদি বিষহর মন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত 
আছে যে এই মন্ত্র শুধু যে বিষ হরণ করবে তাই নয় “এই মন্ত্র সমুদ্রগামিনী 
নদীতীর অথৰা উধরভূমিতে ঈক্ষিণমূখে উপবেশন করিয়। উরধ্ববাহ হইয়া 
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আর্ডৰত্্ পরিধানপুর্বক জপ করিবে । যাবৎ এ পরিধান বস্ত্র গতফ হয় তাৰৎ 
শক্রব গ্রাণ গু হতয়া ষায়।” 


€ 


এখন সাধারণ, বিশ্বে করে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে যে সব প্রয়োগবিধি 
প্রচলিত আছে তা! নিয়ে একটু আলোচনা করব। এখানেও মন্ত্রশক্তি এখং 
ভ্রব্যশক্তিকে বা দ্রব্যগুণকে একীভূত কর! হয়েছে । আমরা পুর্বেই দেখেছি 
যেবেদোত্তর যুগ থেকে এই রকম্‌ প্রথা চলে আসছে । এই গ্রাম্য বিধিগুলির 
উৎস হয়ত বেদোত্তর যুগের প্রক্রিয়াগুলি। পার্থক্য যে মন্ত্রগুলি গ্রাম্য 
ভাষায়। এই রকম অনেকগুলি মন্ত্রের সঙ্গে 'হাড়ি মা'র নাম সন্ঈিবেশিত। 
হয়ত এই সব মস্ত্রবিদ্দের “মা” হাড়ি শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। হাড়িকে আমনা 
সাধারণত নীচজাতি বলে গণা করেখাকি। সম্ভবত ৰাগ্দীক্দের মত হাড়ি 
বাংলার একটি প্রাচীন উপজাতি এবং সেই উপজাতির কোন এক মহিল1 এই 
মন্ত্রগুলি গ্রথিত করে থাকবেন । আজও এই সব গ্রক্রিয়াকারীর] তাই তাকে 
স্মরণ করে গ্রয়োগবিধি আরস্ত করে । শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তার 
ব্জীয় শককোষে দেখিয়েছেন ষে ময়নামতীর গান গ গোপীটাদের গানের 
মধ্যে হাড়িসিদ্বাদের উল্লেখ আছে । তিনি ভারতচনক্জ্রের লেখা! থেকে একটি 
পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন : 

“স্থরজের মাটি কাটি ভড়ে যাবে বায়। 
হাড়ি ঝি__চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায় ॥? 

তিনি এর উপর যে টিপ্ননী লিখেছেন সেটি হল এইরূপ : 

“হাড়ি-ঝি রূপে চণ্তীর অবতার জানি না। বোধ হয়, কোন সিদ্ধা হাড়ি-ঝি 
চণ্ডীর অবতার রূপে পুজিতা! হইয়াছিলেন। ঝাড়ফুঁক মন্ত্রে 'হাড়িঝি-চও্র 
আক্ত1 ছাড় ছাড় ছাড়” এইরূপ ছাড়ানর মন্ত্র শুনিয়াছি।” 

হয়ত এই হ্াড়িসিদ্ধা--ধাকে চণ্ীবূপে কল্পন। কর হয়েছে-_কামাখ্য 
থেকে কিছু মন্ত্রার্দ শিখে এসেছিলেন বা সেই মহাপীঠে তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন। এখনও সাধারণ একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে কামাধ্যার 
লোকেরা নানারকমের ঝাড়ফুক বা মন্ত্রাদি জানে । কামাখ্যাতন্ত্র নামে একটি 
অর্বাচীন গ্রন্থ কলিকাতার হাটখোলাশ্থিত কোন কোন দোকানে পাওয়া যায় 
এবং তাতে এইরকম অনেক মন্ত্র জড় কর হয়েছে। আর একটি এইরকম 
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গ্রন্থ বৃহত্ভুবনমোহিনীতন্ত্র। এ বইটিও পাওয়া যায় এ একই জায়গায়। 
এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই সব গ্রয়োগবিধির সঙ্গে 
আছ্যাশক্তির বিভিন্ন নাম বা পীঠস্থানের নাম জড়িত। এ থেকে অন্নমান করা 
বোধহয় অন্যায় হবে না যে এইসব মন্রগুলি শক্তিসাধকদের মধ্যেই গ্রথমে 
প্রচলিত ছিল এবং সেখান থেকে এই ধারা দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। 

এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের ছু" একটা কথা টেনে আনলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না, বরঞ্চ ত1 থেকে আমর] একট। নূতন উৎসের সন্ধান পাব। চলতি 
ন্ত্গুলি গীঠস্থানের সঙ্গে জড়িত, স্থৃতরাং গীঠস্থানের কথা নিয়েই এখানে 
আলোচন। শুরু করব। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গ্রবোধচন্ত্র বাগচী তার '5000165 
17) [136 19100095) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে পাঠস্থান ছিল প্রথমে চারটি । পরে 
এটি বাডতে বাডতে একান্নটি পীঠে পরিণত হয়। প্রাণ-তোষিণী তন্ত্রের মধ্যে 
এই একান্নটি পীঠষ্কানের কথাই বলা হয়েছে । প্রথম যে চারিটি পীঠস্থানের 
উল্লেখ আমর। পাই তা হল উডিডগ্নান ব। ওড্ডিয়ান, জালন্ধর, কামরূপ ও পুর্ণ- 
গিরি। ওড্ডিয়ান 95৪৮ নদীর উপত্যকাম় এবং জালন্ধর পাঞ্ডাবে। 
কামাখ্য! ও পুর্ণগিরি ভারতের পুবৰদিকে, যদিও পুর্ণগিরির অবস্থান সম্পর্কে 
এখনও সঠিক কিছু বল! শত্ত, কারণ এ বিষয় নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে 
মতপার্থক্য রয়েছে । যাই হোক, জালম্ধর থেকে একটি পথ 578 
উপতাকা হয়ে প্রাচীন যুগে মধ্য এশিয়াতে পৌছাত। কামাখ্যা 
থেকে আর একটি পথ গিয়েছিল মহাচীনে বা তিব্বতে। এই দুই পথ 
বেয়ে এশিয়ার অনেক চিন্তাধারা এবং সামাজিক তথা ধর্মীয় প্রথ! 
আমাদের ধর্মে, বিশেষ করে শাক্তধর্মে প্রবেশ করেছে । ছুটি দৃষ্টাস্ত দিলেই 
বোঝা যাবে । নীলতন্ত্রে বলা হয়েছে যে আগ্যাশক্তি মেরুর পশ্চিম পারছে 
0০1 হদ্দে আবিভভ্তা1 হয়েছিলেন। মেরু পামিরের প্রাচীন নাম। এর পশ্চিম 
পার্খে 95-103218 এবং £৯090-]02119 উপত্যক]। প্রাচীনকালে এটি ছিল 
শক জাতির বাসস্থান । আমরা আমাদের শাস্ত্রে আগ্ভাশক্তির সঙ্গে শাকিনী 
এবং ডাকিনীদের উল্লেখ পাই। এঁতিহাসিকর1 মনে করেন যে শাকিনীর। 
শক নারী এবং ডাকিনীর1 ডগ নারী। যে 10৪&দের আমর] মধ্য এশিয়ার 
[02815204 দেখতে পাই, এব! এই জাতিরই নারীবিশেষ। বশীকরণ 
উচাটন প্রভৃতি কার্ধে অনেক সময় এই শাকিনী ডাকিনীদের মস্ত্রমারফৎ 
আহ্বান কর] হয়। এ থেকে অন্থমান কর! অন্তায় হবে না ঘে প্রয়োগৰি ধির 
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একটা অংশ হয়ত মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসে ভারতীয় দূপ ধারণ 
করেছিল যদি9 এর আদি উৎস অথর্ববেদ। আমাদের আচারের মধো যে 
মধ্য এশিয়ার অনেক জিনিস এসেছে ত1 অন্থীকার করবার উপায় নেই। 
যেমন, মহাভারতে আমর পাঠ করি যে দুঃশাসনকে বধ করার পর দ্বিতীয় 
পাগডব ভীম তার রক্ত পান করতে আরম্ভ করেন। মধ্য এশ্িয়াতে আমর 
জানি এই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল । শক্রকে বধ করবার পর বিজয়ী ভিহবা 
দিয়ে শক্ররক্ত চেটে নিত। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন । কুরু- 
পাগুবদ্দের সময় যত প্রাচীনই হোক আমরা যে মহাভভারতটি পাই তাঁর কচনা- 
কাল কিন্তু অত প্রাচীন নয়। মহাভারতে দ্বিতীয় পণ্ডিত চূ. ৬৬, 
[70010175 মনে করেন যে মহাভারতটি লেখা হয়েছে শ্রীষ্টপুব চতর্৫থ অব থেকে 
তৃতীয় ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে । অথাৎ প্রায় সাত শ বৎসর ধরে মহাভারতের »ধো 
বিভিন্ন প্রকার মালমশলা সন্গিবেশিত হয়েছে । মহাভারত পাঠ করলে এট। 
স্পটই বোঝা যায় যে মৌরধ্যোত্তর যুগের বনু মালমশ্লা এর মধো সন্নিকেশিষ্ভ । 
মধা এশিয়ার যে সব প্রথ1 ভারতে প্রবেশ কবেছে ভারই একটি নিদর্শন হল 
দ্বিতীয় পাণ্ডৰ কর্তৃক ছুঃশামনের রক্তপান । এইবার আমাদের নিজেদের 
বিষয়ে আসি। জালম্কর প্রাচীন ভারত-_মধ্য এশিয়ার পথের উপর অবস্থিদ্ক, 
আর এই জালম্ধর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য বিখ্যাত। আজও বিজ্ঞাপনে দেখতে 
পাবেন জালম্কর শহরে কত ইন্দ্রজালের নমুনা । এসবগুলি গ্রায়োগবিধিরই 
অধস্তন সংস্করণ। 

ভারতের পূর্বদিকে মহাপীঠ কামাখ্যা ভার-মহাচীন পথের উপরে 
অবস্থিত এবং পুর্বেই বলা হয়েছে যে এই কামাখা। বিভিন্ন মন্তর-প্রক্রিয়ার জন্য 
বিখ্যাত । এই প্রসঙ্গে আমর ততস্ত্রের মধো আর একটি ঘটনারও উল্লেখ 
পাই। বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার নিকট দীক্ষা নিয়ে তারার সাধনা আরস্ভ করেন। 
কিন্তু ব্ছ বৎসর সাধন করেও দেবীর দর্শন না পেয়ে তিনি তখন দেবীকে 
অভিশাপ দিতে উদ্ধত হন। এই সময়ে ্রেবী তার সামনে আবিভূ্ত হয়ে 
বলেন, ব্রহ্মার দেওয়] এ মন্ত্র জপ করলে তুমি আমার দর্শন পাবে না। তুমি 
মহাচীনে যাও, সেখানে গিয়ে বুদ্ধদেবের কাছ থেকে আমার সাঁধল] শিখে এস | 
তবেই তুমি পিদ্ধিলাভ করবে । বশিষ্ঠদেৰ মহাচীনে যান। গিয়ে দেখেন যে 
বুদ্ধদেব সন্ত, মাংস এবং নারীদের সঙ্গে নিয়ে দেবীর সাধনা করছেন। তিনি 
মহাচীন থেকে এই সাধন! শিখে আসেন এবং ভারতে এসে তা প্রচার করেন। 


মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি ২৩ 


এই সাধনগ্রথাকে বল! হয় পঞ্চমকারের সাধনা । এর অপর নাম চীনাচার। 
এটিকে টীনাচার কলা হয় এই কারণে যে মহাচীন থেকে এই গুথা ভার বধে 
এসেভিল । মারণ উচাটন ধশীকরণ গ্ভৃতি ওয়োগকার্ষে এই সাধনগ্রথারও 
নাকি প্রয়োজন হয়। কাজেই পুবদিকে সন্ভবত কামাপ্যাকে কেন্দ্রবরে এই 
তিব্ব শীয় গুথা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

এবার তর্ব-আলোচনা ছেডে দিয়ে আম সাধারণ মানুষের দু-একট। 
প্রয়োগবিধি নিয়ে আলোচনা করি । অনেক শ্রেত্রেই দেখা যায় যে ছুটি রাস্তা 
যেখানে পরস্পর মিলিত হয়েছে, সাধারণ ভাষায় যাকে বনে চৌরাস্তা, 
সেইখানে অনেক সময়ে তুকৃ-গ্তণ কা হয়! বিহার, ও উত্তরপ্রদেশে এ প্রথা 
খুবই গ্রচলিত। প্রা দ্েখ। যায় যে চৌবাদ্তায় বাতি জালা অথবা ফুল ও 
স্রল পডে আছে । এমন কি অতি আধুনিক শহর চণ্ডীগড়েও আম নিজে এ 
দৃশ্য দেখেছি । সাধারণ লোক এগুলিকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কারণ 
তারা বিশ্বাস করে যে কোন রকমে স্পর্শ করে ফেললে কিছু অমঙ্গল ঘটবে; 
অর্থাৎ যার বাড়িতে কোন অমঙ্গল হয়েছে সে এই প্রক্রিয়া করে গেছে এবং 
তার বাদি থেকে অমঙ্গল চলে এসে ম্পর্শকারীর নিজের বাড়িতে ঢুকবে। 
গুজরাটের কোন কোন উপজাতিদের মধ্যে একটি অড়ুত প্রথা আছে। 
কাঁতিকমাসের প্রথম দিনে তাঁর! তাদের ঘর ঝাট দিয়ে সমস্ত ময়ল। একটি 
পাত্রে করে চৌরাস্তার উপরে রেখে দেয়, বিশ্বাস যে, যে এটি স্পশ করবে এ 
বাড়ির সমস্ত অমজল তার বাড়িতে চলে যাবে। ঠিক এই কম ভাবেই রেখে 
দেওয়া হয় বসস্ত রোগীর গায়ের ছাল। (19056 তার লিখিত 6০20181 
[২6115101) 2100 €01]. [0765 01 13010 [7019 গ্রন্থে এইবকম অনেক 
আজগুবি প্রথা সন্নিবেশিত করেছেন । বোম্বাই অঞ্চলে যেখানে তিনটি 
রাষ্ডার মিলন হয়েছে সেখান থেকে সাতটি পাথরের টুকরা এনে কোন 
লোকের উপর কারও কুদুষ্টি পড়লে তার গায়ে ঘসে পাথরগুলি ফেলে দেওয়া 
হয়। 

গ্রামের সীমানায় এই ধরনের তৃকৃতাক্‌ করার গ্রথা আমর অনেক 
আদিবাসীদের মধ্যেও পাই । তাদের বৈগা বা ওঝারা গ্রামের গ্রানস্তভাগে 
মদন বা অন্ত কোন জিনিস গ্রতি বংসর একটা নির্দি্ই সময়ে ছড়িয়ে দেয় যাতে 
অন্ত গ্রামের অপদেবতারা সে.গ্রামে আর না ঢুকতে পারে। কোন কোন 
আ্দিৰাসীর! এই উদ্দেস্তটে আবার গ্রামের লীমন্নায় গিয়ে পণ্ড বলি দেয়। 


২৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


এইরকম আদিবাসীদের গ্রথা আমাদের কিন্তু একটা বৈদিক প্রথাকে স্মরণ 
করিয়ে দেয়। খগ্ৰেদের মধ্যে আমর] দেখি ষে রুদ্র একজন অমঙ্গলকারী 
দেবত। এবং তিনি জনপদেব প্রান্তে বাস করেন ধাতে তার অমঙ্গল করবার 
ক্ষমতাট] আর্ধ-জনপদের ওপারে অর্থাৎ অলাধদের মধ্যে কাজ করে । এইখানে 
একটা কথ স্মরণীয় যে রুদ্র প্রথম শিব অর্থাৎ মঙ্গলকারীরূপে আমাদের সামনে 
হাজির হন হজুর্বেদে যেখানে তাকে সন্বোধন করা হচ্ছে তং শিবনামোহসি। 
এর পর থেকেই কুদ্র-শিব হলেন মঙ্গলময়। 

তান্ত্রিকদের কাজ কিন্ত বেশির ভাগই হয় শ্শানে, যেখানে অস্থি, চিতা- 
তম্মকে আশ্রয় কবে ভূতপ্রেতের নৃত্য চলে বলে বিশ্বাস করা হয়। তান্ত্রিক! 
বিশ্বাস করেন যে এইসব মারণ ভুচাটন ব্যাপারে অপদেবতাদের কাজে 
লাগান ষায়। এরা অনেক সময়ে উলঙ্গ হয়ে এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদি মারফৎ 
তাদের প্রক্রিয়াবিধির শাচরণ করে থাকেন । 


৬ 


এতক্ষণ আমৰ1 ভারতীয় প্রয়োগবিধি নিয়ে আলোচন! ৰরছিলুম। 
ভারতের বাইরেও এই ধরনের কুসংস্কাব যথেষ্ট দেখা যায়। ভারতৰাসীরাই 
শুধু ষে মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে, এই ধারণা পোষণ 
করলে আমর! সতাই ভূল করব। অন্ত জাতিদের মধ্যে, এমন কি 
স্থদভা জাতিদেব মধ্যেও ধারা নিজেদের জ্ঞানী বলে জাতির করে 
খাকেন, আমর] এই সবের নজীর তাদের মধ্যেও পাই। পশ্চিম 
এশিয়ায় ভিক্র জাতিঘের মধ্যে এইরকম অনেক প্রথা দেখতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু এই সব প্রথাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকর] ষবে 
আলোচন! করেছেন তাতে আমরা দেখি যে তারা এগুলি সবই বিজাতি ব1 
বিদেশী প্রভাবের মধ্যে ফেলতে চান। হয়ত এটাখুবই সম্ভব যে প্রাচীন 
মিশরীয়, আযাসীরীয় বা স্বমেরীয় সংস্কৃতির ছাপ এর মধ্যে খানিকট। খুঁজে 
বের করা যায়। কিন্তু তাই বলে যে ইহুদী জাতি একেবারেই সংস্কারমুক্ত, 
তাদের মধ্যে কোনও কুসংস্কারের ছাপ ছিল না! বিশ্বাস কর। শক্ত হয়ে 
পড়ে, বিশেষ করে 01476509761) পুস্তকখানি যদি আমর একটু মনোষোগ 
সহকারে পড়ি। যাই হোক, আমাদের মত ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ 
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করে যাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের লেখার উপর শির্ভর করতে সয়, জোর করে 
এখানে কিছু না বলা£ বোধহয় সমীচীন । 

কতকগ্জলি প্রাচীন পুখি থেকে আমর জানতে পারি বে [01010র। 
অনেক রকম মন্ত্র ব্যবহার করত বিভিন্ন উদ্দেশ্তে। এর কতকগুলি ছিল 
অপরের ক্ষতিলাধন, কতকগু-ল নিদের মনোবাঞ্ক! পুরণ । সেনাবাহিনীর 
সঙ্গেও বণক্ষেত্রে গমন করত 1010810 ওঝারা ধাতে তারা মন্ত্বলে নিজের 
পক্ষের সৈম্তদের শক্তিবুদ্ধি ও বিপক্ষ দলের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করতে পারত । 
প্রাচীন পুঁথি থেকে প্রমাণিত হয় যে এসব ওঝার। ছিল মারণ উচাটন 
বশীকরণ কাধে পণ্ডিত ওস্দক্ষ। সাধারণ সমাজে এসব মন্ত্র ব্যবহার করস্ত 
মন্ধিপারা, বিশেষ করে বৃদ্ধা মভিলারাহ বেশী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে ইউরোপের আনেক ছায়গাতেহ ৬৬1০1) 056015 আছে 
যাদের নাম রেজেষ্ীভূত্ত এবং প্রয়োজনমত এসব রেজেন্্রী অফিস থেকে 
তাদের ঠিকান। নিয়ে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে হাজির হতে পারে। 
এদ্দের অনেকেই ভয় করে চলে এবং ইতিহাসের পাতায় দেখি ]091) 0৫ £১:০- 
কে ৬1০ ভেবে নিয়ে হত্যা! করা হয়েছিল। কিছুদিন আগে খবরের 
কাগজে পড়েছিলুম যে মধ্য প্রদেশের বস্তার জেলায় এভাৰে একজনকে হত্যা 
করা হয়েছে এবং যারা এ অপকাধ করেছে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা! গ্রহশ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। বস্তার জেলার ঘটনাট। ঘটেছিল 
অশিক্ষিত এবং তথাকথিত অসভ্য উপজাতির মধ্যে, আর ৬৬1001) 7০০০৫ 
বাস কথছেন স্থসভ্য পাশ্চাতা জগতে । মানুষের যুক্তিহীন বিশ্বাসের ব। 
কুসংস্কারের পটভূমিকায় তাহলে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে বিশেষ 
প্রভেদদ নেই। আমাদের সাজসজ্জা এবং শিক্ষার পিছন থেকে আদিম মনটা 
যে সময় সময় উাক মারে এই কুসংস্কারে বিশ্বাস তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
ঢ110যর লেখ! থেকে আমর! জানতে পারি যে একজন রোমের নাগরিক 
[):এ10দের মন্ত্রপুত একটি তাবিজ রাজদরবারে নিয়ে যাবার জন্ত দণ্ডিত 
হয়েছিলেন । এ থেকে এটুকু বোঝা। যায় 707010 ওঝাদের খ্যাতি ইউরোগে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বাস কর হত যে তারা স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দূর করতে 
পারে এবং মানুষের ব্যাধি দূর করে সৌভাগ্য আনতে পারে; আবার 
প্রয়োজন হলে এর। মারণ উচাটন করতে পারে, এমন কি একজনের দারিজ্য 
অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ক্ষমতাও এদ্রের ছিল। 


২৬ ধর্ম ও কুসংস্কার 


্ীষ্টধর্মাবল্হ্বীদের মধ্যে বশীকরণ মাক্ণ উচাটন ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে 
অনেক পুস্তক রচনা করা হয়েছে । একটা বিশ্বাস গ্রচলিত ছিল, যেমন 
আমাদের মধ্যেও আছে, ষে এইসব কাজ করতে গেলে বিশেষ শুভ দিনক্ষণের 
প্রয়োজন । যেমন ঠিক স্ুযোজয়ের পুর্বে যখন গুবদিকভালে আল্ের রেখা 
ফুটে ওঠে সেই সময়ে মাহ্ষের উপকারের জন্য ক্রিয়াকর্স প্ুশন্ত। মধ্যরাত 
গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্চন্ন এবং তখন কোন কাঞ্জ করা উচিত নয, 70170] 17)81:10 
চলতে পাবে। চুই বাস্তাব সংযোগস্থলে অর্থাৎ চৌমদাখায় যে তৃকপ্ডাক্‌ কৰা 
হয় এটা আমাদের দেশে একটা গ্চলিত রীতি একথা পুর্বে উল্লেখ কব! 
হয়েছে | ৬০5০1704700 তার 011611) ০70 100৬6101010610 01 1৬072] 
[0689 ( ২৫৬ পঃ)) গ্রন্থে এই ধরনের কিছু কিছু খ্যাপার শ্বাসমাজে দেখে 
এই অন্রমান করছেন যে দুটি বাল্তার সংযোগস্থল 20৪৭4ক মত । তত 
মানুষ সেখানে আশ্রয় নেয় নিজের দুংথদুর্দশা লাঘবের জন্তা। এ মতট। অবস্ত 
কতট] সমীচীন ত। বিচার করে দেখবার মত ক্ষমতা আমাৰ নেই । গ্রীষ্টধর্ম 
ভক্তির ধর্ম এবং সেবাব্রতকে অতি মহৎ কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । 
সেই কারণে হয়ত মারণ উচাটন অন্তত গৌডা ধর্মবাদীদের মধ্যে সেরব ম 
গ্রচলিত ছিল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে অবশ্ত এর কিছু কিছু নজীর 
ইতিহাসের পাতান্ব আমর! দেখতে পাই, তবে এঁতিহাসিকেরা মনে 
করেন যে সেগ্জলির বেশির ভাগই এসেছে অখ্ীষ্টান সমাজ থেকে । ষেমন 
37)05610 খ্রষ্টধর্মাৰলঙ্বীদের মধ্যে এর গুচলন সম্ভবত প্রাচীন মিশর থেকে 
এসেছিল |, 


শী 


প্রয়োগৰিধির কিছু নিদর্শন নিয়ে আমরা আলোচনা করলুম। সৰ যুগে 
এবং সব মান্গষের মধো এর গ্রীচলনেব গ্রমাণ ইতিহাস রেখে গেছে। মাচ্থুষ 
সভ্য হয়ে এই কুসংস্কারের উপর একটা বাতাবরণের সৃষ্টি করবার চেষ্টাকরেছে, 
কিন্তু সাৰরণের তলায় আদিম মানুষের এবং আধুনিক মানুষের ভূমিকা 
একই | মনন্যাত্বিকর1 এর কি বিশ্লেষণ করবেন জানি না, কারণ তাদের মধ্যে 
আমরা বিভিল মতৰাদ দেখতে পাই । যাই হোক ঢ15হ7 তার 176 
03091067) 90081) গ্রন্থে একটি বড় মুলাবান কথা ৰলেছেন যেটা আমরা 
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এখানে আলোচন। করতে পারি। তিনি দেখিয়েছেন যে আদিম মানুষের 
মধ্যে ছুটি বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস গ্রচলিত ছিল। গ্রথমটি হল, জগতে যা 
ঘটছে তার অনেকটাই আমাদের আয়ত্তাধীন। দ্বিতীয় বিশ্বাসটি তল, 
আমাদের আয়ত্তের বাইরে বহু ঘটন। ঘটে যেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্ববিধাতার 
ইচ্ছায়) আর এই বিশ্ববিধাতাকে কোন রকমে খুসী করতে পারলেই আমরা 
সব কিছু কাম্য গেতে পারব। এই দ্বিতীয় ধারাকে কেন্দ্র করেই ধর্ম এবং 
1088104র প্রবঙন । একদল যেমন ভাৰে যেধম্রের দ্বারা বা ধর্মের আশ্রয় 
নিলে সব দুঃখই দূরীভূত হবে, আর একদলের তেমনি বিশ্বাস যে কতকগুলি 
বিশিষ্ট গ্রক্রিয়ারও প্রয়োজন আছে। অবশ্টযদি এ মত মেনে নেওয়া হয় 
যে আগে 10881০এর উৎপত্তি ভারপর ধর্মের, তাহলে এইটেই বলছে হবে 
যে ধর্ম হল প্রয়োগৰিধির মাজিত সংস্করণ। 

ধর্ম এৰং 101961০এর মুলে কিন্তু আমরা একটা গ্রগাঢ় বিশ্বানের অস্তিত্ 
লক্ষ্য করি, আর আমাদের বিশ্বাস হত ৰিকৃত হয় ততই এসে পড়ে [75615এর 
প্রভাৰ | ধর্শের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের যেমন একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে, অযৌক্তিক 
বিশ্বাস ভ্েমনি ততটা ম্বপ্য। এই অযৌক্তিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে প্রয়োগ- 
ৰিধি ৰা 8861০ বরাৰর তার একটা নিজের আসন গ্রতিষ্ঠাী করে এসেছে। 
যুক্কিহীন গৌড়ামি মানুষকে অন্ধ করে, কিন্তু এই গৌড়ামির মূলে রয়েছে 
অদ্ধবিশ্বাস। প্রাচীন ৪9৮5107এর মন্দিরের গুরোহিতদের কাছে সম্ভ- 
বিবাহিতা যুবতীকে রেখে আসা হত ছিন্নপুষ্পা করার জন্ত এবং পরে স্বামী 
এসে স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন পুরোহিতের প্রসাদ হিসাবে । অন্ধবিশ্বাস বা অন্ধ 
ভক্তি হান্ুষকে কতট। নামিয়ে নিতে পারে ৰোঝা যায় যখন আমর দেখি 
ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরূপ গ্রথার গ্রবর্তন। প্রসাদ আমার 
চাই কারণ তাতে আমার মজল হবে। আর আমার এই মঙ্গলের জন্ত আমি 
প্রয়োগবিখিরগ আশ্রয় নিতে পারি, তাতে কোন দোয়ই হবে না। মারণ, 
উচাটন, ৰশীকরণ প্রভৃতি জঘন্থ প্রথার মূলে রয়েছে এই মনোৰত্তি। যেখানে 
আমরা ধর্মকে নিজের বা অপরের উপকারের উদ্দেশ্যে লাগাই, সেখানেও 
আমরা আদশভ্রষ&ট । হয়ত কাজট। €0১1091 3; 6€01)10$এর সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ | 
ত1 নিয়ে পণ্তিতর1 অনেক গবেষণ! করেছেন, কিন্তু আমাদের ধর্মের ষে আদর্শ 
শান্ত্রান্দিতে বণিত হয়েছে সেটা শুধু 60:109] নয়, সেটা €(:1০5এর উপরে 
আরও অনেকটা। যোগের সাহায্যে মনকে চাওয়] পাওয়ার উর্ধে তুলে নিযে 
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যেতে হবে, যেখানে 66155 বা 91)60১1০5 কিছুরই নাগাল পৌছয় না। 
[:01০5এর পধায়ে নামলেই ধর্মের মধ্যে ঢুকে পড়ে সেই সৰ প্রয়োগবিধি 
যাতে মানুষের মল হয়, যার উদ্দাহরণ আমরা পুর্বেও দিয়েছি । খর তার 
নীচের পর্যায়ে আসে মারণ উচাটন বশীকরণ, ষেট! ধর্মকে কলুধিত করেছে। 
এই সব প্রয়োগবিধির আশ্রয় নেয় তারারই, ধার কুসংস্কারে মগ্র। 


নববলি 


ছুবৰলের উপর সবল চিরদিনই অত্যাচার করে। গ্ুকুতির রাজ্যে এইটাই 
বোধহয় নিয়ম । আমর বলে থাকি বীরভোগ্যা বস্দ্ধরা, জোর যার মুলুক 
তার ইত্যাদি, যার ছ্বারা প্রকৃতির এই নিয়মট1 আমাদের চোখের সামনে 
পরিশ্ফুট হয়। এই নিয়মের সংক্কত পরিভাষা হল মাতস্যন্তায্, অর্থাৎ ছোট 
মাছকে বড় মাছ যেমন খেয়ে ফেলে, তেমনি সব দুবল প্রাণীকেই সবল প্রাণী 
গ্রাসকরে। ধর্মশাস্ত্রকাররা বলেছেন ষে রাক্গার প্রধান কর্তব্য হল তার 
রাজ্যকে মাতন্যন্তার় থেকে রক্ষা করা অর্থাৎ শাসকের ভয়েই সবলকা দুবকদের 
উপর অত্যাচার থেকে বিরত থাকে । কষেকটি দেশে দেখা গেছে যে মৃত্যুদণ্ড 
রহিত করায় সে দেশে হত্যার সংখ] বেড়ে গেছে, এমন কি মৃত্যুদণ্ডের বদলে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান থাকা সত্বেও । দগ্ডই মানুষকে স্থপথে চাজিত 
করে, বণ্ছেন স্বয়ং মন্ধু। এই দণ্ডের ভয় যদি না থাকত জগতে আসত 
বিশ্বঙ্খলার রাজত্ব, দূর্বল বিলুপ্ধ হয়ে, যেত সবরের অত্যাচারে | [17019 
চ6081 0০৫০এর ৩২* ধারাটি তুলে দিলে আজ বোধহয় ভারতে রক্ত- 
পাতের আর অস্ত থাকত না। 

ধর্মের ক্ষেত্রে আমর] এই মাতস্গ্তায় বিধানের ব্যতিক্রম দেখি না, অথচ 
এর ব্যতিক্রম হয়! উচিত ছিল এ ক্ষেত্রে। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে 
ভগবান তথাগত একবার নৃপতি বিশ্বিসারকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে শত শত 
মক পশুকে দেবতার নামে বলি দিয়ে কোন পুণ্য অর্জন হয় না। বিদ্বিসার 
নাকি তথাগতের এই অহিংসার বাণী গ্রহণ করেছিলেন। তার রাজধানী 
ছিল রাজগৃহে, আধুনিক রাজগীর, বিহারের অন্তর্গত পাটনা জেলায়। 
মহাভারত পাঠে আমর জানতে পারি যে এই রাজগৃহে বিশ্থিসারের বহু পূর্বে 
আর একজন রাজা রাজত্ব করতেন, নাম জরাসন্ধ। যুধিষ্টির যখন রাজসুয 
যজ্ঞ করতে উদ্যত তখন শ্রকঞ্চ তাকে বলেন, মহারাজ, এ যজ্ঞের এখন সময় 
নয়। দেখুন, জরাসন্ধ শত শত নৃপতিকে ধয়ে এনে বন্দী করে রেখেছে, 
পণুপত্ির মন্দিরে বলি দেবার জঞ্ভে। যুধিঠিরের আজ্ায় ভীম শ্রীকষেঃর সঙ্গে 


৩৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


রাজগৃহে যান, সেখানে জরাসন্ধকে হত্যা করে কারারুদ্ধ নৃপস্ভিষ্থের উদ্ধার 
করেন। | 

জরাসন্ধ বলবান, এ রাজারা ছিলেন দুর্বল, তাই জরাসন্ধ এদের ভপর 
অত্যাচার চালিয়েছিলেন। চিরকালই রাজায় রাজায় লড়াই হয়, এক রাজা 
অপরকে হত্যা! করে, তার রাজ্য গ্রাসকরে। কিন্তু যদি এই হত্যাধর্মের 
পায়ে আনা হয়, তখনই হয় বিপর্যয়; ধর্ম হয় কলুধিত। দণ্ডের ভয় না 
রাখলে আজও হয়ত দেবস্থানে অবাধে নরবলি চলত। অধিকাংশ মানুষই 
একে স্বণা করে এবং অতীত যুগেও করত। অথচ প্রায় পৃথিবীর সব 
জায়গাতেই ছিল এ প্রথার প্রচলন। ধের ক্ষেত্রে এটাই ছুর্বলের উপর 
সবলের অত্যাচার; এর আর একটা রূপ শিগুবলি ও সতীদাহ। ষে সব 
ধ্নতত্বজ্ধের1! বলি প্রথার পক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেন, ভারা বলেন হে 
বলির ফলে এ প্রাণীর আত্মা মুক্তিলাভ করে এবং পরমব্রক্ষে লীন হয়। শত 
জন্ম সাধনাতেও যে মৃক্কি অর্জন করা সম্ভব নয়, যৃপকাষ্টে প্রাণ নিবেন করলে 
সেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু দেখবেন যিনি এই যুক্তি দিচ্ছেন সেই ধর্মত ত্জ্ঞকে 
আপনি যর্দি একবার বলেন যে এই সহজ মুক্তির পথট1 আপনি বেছে নিন না, 
প্রন্তাবট শুনে তিনি শিউরে উঠবেন। 

মহেঞ্জোদরোতে খননকাধ পরিচালন! করবার সময় 511 1010 24081511811 
কতকগুঁল শিলমোহর আবিষ্কার করেন এবং তার একটি থেকে তিনি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাগ্ধতিহাসিক সিন্ধুদেশবাসীদের মধ্যে নরবলির 
প্রথা প্রচলিত ছিল! কিন্তু এ মতটা কতদূর সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত তা 
বিচার না করেই পরবর্তঁ এতিহাসিকগণ এটিকে গ্রহণ করেছেন। শিল- 
মোহরে যে ছবিট! রয়েছে সেটাতে দেখ! যাচ্ছে যে একজন নারী হাত জোড় 
করে প্রণাম করতে উগ্যত এবং তার পাশে আর একজন পুক্ুষ খড়গ হাতে 
করে দাড়িয়ে আছে। এই চিন্রটি থেকে কোন সিদ্ধান্ত কর যায় কিনা 
ভাবৰার বিষয়, কারণ যদি এ থেকে বলি সম্বন্ধে কিছু অন্থমান করতেই হয় 
তাহলে সে অন্থমানট] হবে নারীবলিকে কেন্দ্র করে। নারীকে বলি দেওয়! 
হত কিন তার প্রমাণ বার করা মুস্কিল। এর একটি উদ্দাহরণ আমর] পাই 
ভবভূতির লেখা 'মালতীমাধবম্ নাটকের পঞ্চম অঙ্কে। অঘোরঘণ্ট দেবী 
চামৃণ্ডার কাছে মালতীকে বলি দিতে উদ্যত খন মাধব এসে তাকে উদ্ধার 
করে। নারীবলির উদাহরণ প্রকৃতপক্ষে আমর! খুব বেশি একট পাই ন1। 
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নারীকে সতী করে চিতার আগুনে তুলে দেওয়া হত এৰং তার উপর অনেক 
রকম অত্যাচারই হয়ত করা হত, কিন্ত তন্ত্রশান্ত্রের মধ্যে সরাসরি নারীবনির 
বিধান খুজে পাওয়া মুন্ধিল। কাজেই ঘি আমরা ৰিখবাস করি যে মহেঞ্জো- 
দরো-সভ্যত পরবতাুগে বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, তাহলে 
একটি মাত্র শিলমোহর থেকে নারীবলি সম্বন্ধে অনুমান কর] হয়ত যুক্তিসঙ্গত 
হবে না। যাই হোক, এ নিয়ে এখনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোন 
পক্ষেরই উচিত নয়। হয়ত, কোন কোন অধোরী সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে 
পরবর্তীযুগে এই প্রথার প্রচলন হয়, ষার ছৰি আমর ভবভূতির নাটকে পাই। 
অঘোরী-শৈবর1 কিন্তু অর্বাচীন, গুধরষুগের আগে তাদের অস্তিত্বের আভাস 
বোধ হয় মেলে না। 

বৈদ্দিক যুগে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা তা নিয়েও মতভেদ আছে। 
খগ্নেদের মধ্যে সম্ভবত এর হ্ম্পষ্ট আভাস কোথাও নেহই। যজুর্বেদ এবং 
পরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আমরা গুরুষমেধ যজ্ঞের উল্লেখ পাই। ষন্ধুর্বেদের মধ্যে 
ষে মন্ত্রট আছে নেটি কিন্ত বড় চমৎকার এবং কৌতৃহলোদ্দীপক। বিভির 
দেবতাকে আহ্বান কর] হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্ত এক একটি বলির 
ব্যবস্থা; যেমন ব্রহ্মার জন্য একজন পুরোহিত, নদীদেবতাঁর জন্য একজন জেলে 
ইত্যাদি (বাজননেক্ী সংঠিতা, ১--১২)। একদল এঁতিহাসিক মনে করেন ষে 
এইরকম পুরুষমেধ যজ্জে কোন পুরুষকে ই বথার্থ বাঁল দেওয় হত না, দেৰতার 
নামে তাদের উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হত। এই মতের সপক্ষে তারা যুক্তি 
দেখান যে শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই গ্রক্রিয়ারই উল্লেখ রয়েছে । তর একদল 
এঁতিহাসিক ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের যুক্ত হল যে শতপথ ব্রাঙ্গণ 
গ্রন্থটি বাজসনেয়ী সংহিতার অনেক পরে লেখা । এর উপরে ভিত্তি করে 
যজববেদের যুগে কি হত তা প্রাণ করা যায় না। আর যদি বলি দেওয়া 
নই হোত, তাহলে এইভাবে দেবতার উদ্দেশে 'বলি দিচ্ছি" বলে একটা মন্ত্র 
পাঠ করার অর্থকি? তাদের মতে শতপথ ব্রাহ্মণের সময়ে নরবলি প্রথাট। 
সম্ভবত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার প্রতীক মাত্র ব্যবহৃত হত। 

কি হোত তা নির্ণয় করার উপায় সত্যই আজ আমাদের হাতে নেই। 
তবে এট! আমর] জানি ষে ভারতসভাতার একট! বিচিত্র রূপরেখা! সব যুগে 
এবং সব সময়েই প্রতিভাভ হয়েছে । এখানে একবার যে ধারাট। প্রবর্তিত 
হয় সেট] পরিবত্তিত হতে অনেক সময় লাগে, ভা সে আমাদের চোখেআজ 


৩২ ধর্ম ও কুসংস্কার 


ভালই লাগুক ৰা মন্দই লাগুক। অনেক সময় জোর করে আইন মারফত 
ত1 রোধ করতে হয়, যেমন শিশুবলি ও সতীদ্দাহের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। 
কবিগুরু এইটারই ইঙ্গিত করেছেন, একটি মধুর ছত্রে, আজও দেখ সেই 
কটাক্ষ, আখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষা, যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের 
কালে। এতরের় ব্রাহ্মণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব যুক্তিতরককে টেনে আনতে 
আমর বাধ্য হয়েছি, এইটাই প্রমাণ করার জন্য ষে বৈদিক যুগে নরবলির 
প্রতীক মাত্র প্রচলিত ছিল, বলিপ্রথ1 নয়। 

যাই হোক, ইতিহাস যখন সোজা কিছু সাক্ষা রেখেযায় নি, তখন কোন 
পক্ষই জোর কবে কিছু বলতে পারেন না। সদা সঙ্থদ্ধে আলোচন। 
করবার সময় আমর] দেখবো যে আযজাতির যে শাখা ভারতে এসেছিলেন 
তারা সম্ভবত অন্ত আধদের চেয়ে বেশি সভ্য। আধদ্দের আদি বাসভূমিতে 
সভীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু অথর্ববেদ সাক্ষ্য দেয় যে ভারতের স্থসভ্য 
আধগণ এর প্রতীক মাত্র অবলম্ধন করেছিলেন । ক্থতরাং এটা ভাব1 বোধ- 
হয় অসঙ্গত হবে না যে আধদের আদি বাসভৃমিতে হয়ত নরবলি প্রথা 
গ্রচলিত ছিল। ভারতে আগত স্থসভা আধশাখা এটাকে মাঞ্জিত করে 
ভার প্রতীক মাত্র অবলম্বন করেছিলেন। 

আর্দের বিভিন্ন গোর্ঠীর ভাষা] পর্যালোচনা করে ভাষাতত্ববিদরা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আধক্জাতির আদিভূমিতে নরবলি প্রথার প্রচলন 
ছিল। তার] দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই জঘন্ত প্রথার আভাস 
বিভিন্নভাবে পাওয়] বায়। উত্তর ইউরোপের আর্তভাষা পধালোচন। করলে 
দেখা যায় যে এই প্রথা বিদ্যমান ছিল যুদ্ধ জয়কে কেন্দ্রকরে। যুদ্ধ-বন্দীদের 
দেবতার স্থানে নিয়ে গিয়ে ৰবলি দেওয়া হত। অন্যদিকে দক্ষিণ ইউরোপের 
অনেক জায়গায়, বিশেষ করে 980]দের মধ্যে, কোন লোকের জীবন বিপর 
হলে তাকে রক্ষা করবার জন্য সমাঞ্জের শীচুম্তরে আর একটি জীবন বলি দেওয়া 
হত। এটা অনেকটা আমাদের দেশের 'নশিভাকার” মত। সত্য কথা 
বলতে কি এখানেও আমর] অনেকট। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াচ্ছি। কি 
কারণে এ প্রথার উদ্ভব ত। নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ প্রথার প্রচলন সন্বস্থে 
প্রমাণের অভাব নেই। একদল পণ্ডিতের মত হল এই যে আধজাতির মধ্যে 
এই জঘন্ত প্রথার উদ্ভাবন হয় যখন তার] অনার্ধদের সংস্পর্শে আসে। আধা 
তাদের আদি বাসভূমিতে অন্ত জাতির সংস্পর্শে এসেছিল এট] 1/101161 
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প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এদের মত হল যে প্রাচীন 
আর্ধরা তাদের আদি বাসভূমিতে একদিকে এসেছিল 56016010দের সংস্পর্শে 
এবং অন্যদিকে চ1001)0-00£127)দের । এখন সত্যই 9610601০ অথবা 
[101)0-0812াঃদের কাছ থেকেই প্রাচীন আধর] নরবলি শিখেছিল, না 
এট। তাদের নিজন্ব প্রথা, এর মীমাংসা] বোধ হয় কোনদিনই হবে না। 
পাশ্চাত্য এতিহালিকগণ প্রায়ই বলে থাকেন যে আর্ধদের যত প্রাচীন 
শাখা! তার মধ্যে সংস্কৃতিতে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রীকর1। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ আর্ধদের 
মধ্যেও আমরা এই জঘন্ত প্রথার প্রচলন দেখতে পাই ; পাই না কিন্তু সোজা- 
স্জিভাবে বৈদিক আর্দের মধ্যে। তাহলে কারা বেশি সভ্য? 1761160710 
1)67109£ বলতে ইউরোপের পণ্ডিতেরা পঞ্চমুখ ; ঠিক তেমনি তার পঞ্চমুখ 
প্রমাণ করতে যে ভারতের প্রাচীন আধর] অতটা সভ্য নয়। যাই হোক,» 
আমর চর07067:এর 111190 (20117, 175)এর মধ্যে দেখতে পাই ষে 
401011155 বার জন 7:০)820কে ১৪0:০০1এ5এর চিতায় বলি দিয়েছিলেন । 
এতিহাসিকর। এটাকে বলেন গ্রীক সভ্যতার ব্যতিক্রম মান্্। পরবর্তী গ্রীক 
লেখকগণ অবস্ত নরবলির প্রভূত নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন যে এটা বর্বর 
জাতির আচার, কোন স্থসভ্য জাতি এর অনুসরণ করতে পারে না। কিন্ত 
আমর 1210005101)এর লেখা 01)6100156090155এর জীবনী থেকে জানতে 
পারি ষে 98187018 যুদ্ধের পুর্বে তিনি জনমতের চাপে তিনজন ইরাণীয় 
বন্দীকে দেবমন্দিরে বলি দেবার হুকুম দিয়েছিলেন । এ বর্ণনার মধ্যে একট! 
বিষয় বিশেষ লক্ষণীয্ন । 16015690165 এ কাজটা করেছিলেন নাকি 
জনমতের চাপে । এ থেকে আমর! সহজেই অনুমান করতে পারি যে 
সাধারণ গ্রীকদের মধ্যে এ রকম একটা প্রথ। সম্ভবত প্রচলিত ছিল । 037:065 
অবশ্ট তার ইতিহাসে এটারেে অবিশ্বাশ্য বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছেন। এত বড় একজন এঁতিহাসিক এ বিষয়ে কেন এরক'ম একটা মত 
পোষণ করলেন তা বল! শক্ত, কারণ প্রাচীন গ্রীসে অন্ত সুত্র থেকেও আমরা 
নরবলির উদাহরণ পেয়ে থাকি, তবে হয়ত এটা সত্য যে এ প্রথা সাধারণ 
লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, শিক্ষিতদের মধ্যে নয়। কিন্তু শিক্ষিতরাও 
সাধারণ মতের চাপে এ প্রথার অনুসরণ করতে বাধ্য হতেন, বিশেষ করে 
যখন যুদ্ধ বা কোন দৈবদুবিপাক এসে হাজির হত। সাধারণ মানুষ সব সময়েই 
এ সব দেবতার রোব হিসাবে ধরে নেয় এবং বিভিন্ন উপায়ে দেবতাকে তুষ্ট 
ধর্ম ॥ ও 
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করবার চেষ্টা করে। ঘেমন £১0১০1)5বাসীদের মধ্যে একট] গ্রথ। ছিল যে তার! 
নীচ জাতির কিছু কিছু লোককে প্রতিপালন করত এবং দেশে যখন দুতিক্ষ, 
মহামারী ইত্যাদি হত তখন এদের ৰলি দেওয়া হত দ্রেবস্থানে, দেবতার রোষ 
নিবাত্তর জন্য । 4০9019ব [,5০8605 পর্বতে 29আ5এর সম্মানার্থে প্রতি 
বৎসর নরবলির ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষিত সমাজ এটাকে বন্ধ করবার জন্য সব 
সময়েই সচেষ্ট ছিলেন এৰং অনেক সময় শিক্ষিত জনমতের চাপে এর 
প্রতীক মাজ্র ব্যবহৃত হত । অনেক এতিহাসিক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন 
ষে গ্রীকদের মধ্যে নরবলি প্রথার উদ্ভাবন হয়েছিল অসভ্য জাতিদের সঙ্গে 
মংমিশ্রণের ফলে। আমরা জানি যে আর্ধর। গ্রীসে যখন বসতি স্থাপন করেন 
তখন সে দেশে একদল অনার্য জাতি বাল করত। কিন্তু তাদের মধ্যে নরবলি 
প্রথার প্রচলন ছিল এবং তাদের সঙ্গে আধদের সংমিশ্রণের ফলে আর্দের 
মধ্যে এ প্রথা ছড়িয়ে পড়ে এর সোজাস্থজি প্রমাণ আমর পাই না। তবে 
এট! প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে আদিম এবং অসভ্য সমাজে এ প্রথার 
প্রচলন, এবং পরবর্তী যুগে যখন আদিম এবং সভ্যসমাজে একটা সংমিশ্রণ 
ঘটে তখন সভ্যরাও আদিম দেবতার ভয়ে ভীত হয়ে প্রথাট। মেনে নিতে ৰাধ্য 
হয়। একটা অজান1 ভয় কাজ করতে থাকে,_-এট] না মানলে আমাদের 
অমঙ্গল হৰে অথব। আমাদের স্থখের পথ রুদ্ধহবে। এখানেও সেই চিরস্তুন 
চাওয়া-পাওয়ার খেলা । আমার স্থখের জন্ত, আমার কামনা-বাসন]। চরিতার্থ 
করার জন্য একট] প্রাণ নষ্ট হয় হোক । এই চাওয়া-পাওয়ার জোয়ার যেমন 
চলেছে আদিম বর্বর মনে তেমনি চলেছে সভ্যজগতে। কাজেই বাইবে 
সভ্যতার আমরা যতই বড়াই করি মনের নিভৃত কোণে সভ্য এবং অসভ্যের 
কোন তফাত নেই। সবাই চাওয়া-পাওয়ার দাস। আর এর সঙ্গে ওত:প্রোত- 
'ভ্েব মিশে গেছে আমাদের তথাকথিত ধর্ষ। কুসংস্কার ধর্মকে গ্রাস করে 
আছে সর্বযুগে, সর্লমাজে। ধর্ম মারফত আমাদের মুক্তি যতটা প্রয়োজন, 
বোধহয় আমাদের মারফত ধমের মুক্তিও ততটা বাঞ্চনীয় । 

আমাদের বিষয়বস্ত থেকে সামান্ত একটু সরে গিয়ে এখানে আর একটা 
আলোচনা কর। বোধহয় অসঙ্গত হবে না। যদ্দি এটা ধরে নিলে হয় যে গ্রীসের 
আধর1 নরবলি প্রথ! প্রথমে জানত না এবং পরে আদিম জাতির সংস্পর্শে 
এসে তাদ্দের সমাজে প্রথাটির বিস্তার লাভ ঘটে তাহলে এই সিচ্ধান্তেই 
পৌছতে হয় যে আর্ধদের আদ্িতৃমিতে অন্তত একদল মাহুষ ছিল যার! 
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নরবলি প্রথাকে আমল দেয়» ণি। আবার উপরের আলোচনা-প্রসঙ্গে এও 
আমরা দেখেছি যে জনমতের চাপে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও এ প্রথাকৰে সমর্থন 
করতে হয়েছে । তাহলে জিনিসটা দাড়ায় এইরকম : আধদের আদিভূমিতে 
একদল এ প্রথা মেনে চলত আর একদল এটাকে গ্রহণ করে নি; আদিষ 
সমাজের সংস্পর্শে এসে মান্গষের সাধারণ স্তরে এ প্রথাটা ছড়িয়ে পড়ে এবং 
শিক্ষিত সমাজ এটাকে আমল দেয়নি। এরকম সিদ্ধান্তে পৌছলে আমাদের 
খানিকটা এঁতিহাসিক বিভ্রান্তির মধ্যে এসে পড়তে হয়। কারণ, পূর্বেই 
দেখেছি যে আদিমতম আযদের মধ্যে এ প্রথার প্রচপন সম্ভবত ছিল। 
স্থতরাং দোষটা আদিম জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রকৃত ইতিহাস সুসভ্য 
প্রীকজাতকে এই কলঙ্ক থেকে স্মালন করতে পারে কিন! ভাতে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। পাশ্চাত্য এতিহাসিকদের দরদ আমরা অনুভব করি কিন্ত গ্রহণ 
করতে পারি না। তাতে ইতিহাসের দৃষ্টি ভগীকে কলঙ্কিত করা হয়। 

এই প্রসঙ্গে গ্রীস দেশের পাশে ইতালীতে ষে রোমক আর্ধর। বাস করত 
তাদের দ্রিকে চাইলেই বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার হবে। এদের মধ্যে 
নরবলি প্রথা! নিঃসন্দেহে প্রচলিত ছিল এৰং তা দেখে আশ্চধ হবার কিছুই 
নেই, কারণ তাও অন্যদিকে যতই সথসভ্য হোৰ মান্থষের জীবনের মূল্য কখনই 
দিতে শেখে নি। ষেজাতি তাদের দাসদের হিংশ্র সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে বাধ্য 
করত এবং তাদ্দের ভয়াবহ মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দে করতালি দিত, 
জাতিতে তার1 আর্ধই হোক বা অন্ত কিছুই হোক, মানবিকতার ইতিহাসে 
বর্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। আশ্চর্যের ব্ষয় ষে এখানেও আমরা দেখি 
জোর করে একট] ইতিহাস লেখার ধারা । ৬/. ৬/৪1:৭০ ০৬1০: তার 
1০ 1০115191005 [51021161706 0৫6 0176 1২01081) 7501916 (1,0170:012, 
১৯১১) গ্রন্থে প্রাচীন রোমকদের মধ্যে ষে নরবলি প্রথার প্রচলন ছিল তা 
স্বীকার করে লিখেছেন ষে প্রথাটার উৎপত্তি সম্ভবত প্রাচ্য ভাবধারার 
প্রভাবে । পাশ্চাত্য এতিহাসিকদের মধ্যে এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা 
প্রায়ই দেখা যায়। পাশ্চাত্যের যা কিছু খারাপ তার সবার মূলে প্রাচ্য 
প্রভাব আর প্রাচ্যের যা কিছু ভাল তা সবই এসেছে প্রতীচ্যের কাছ 
থেকে । ইতিহাসকে বিকৃত না করে যদি এটা প্রমাণ কর1 যেত তাহলে 
বলবার কিছু ছিল না। সব এতিহাসিকই স্বীকার করবেন যে প্রাচোর 
অনেক ভাল জিনিসই প্রতীচ্যের দান। তাই বলে জোর কয়ে একটা 
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মতবাদকে গ্রতিষ্ঠ। করতে হবে, এটা আর যাই হোক ইতিহাস নয় । [01175 
লিখেছেন যে শ্রীষটপুর্ব ৯৭ অবে রোমের দেবমন্দিরে [01010দের বলি দেওয়ার 
প্রথা বন্ধ করা হয়। 918৬ জাতির মধ্যে গ্রীষ্টানদের বলি দেওয়া অথব। 
প্রাচীন জার্মান জাতির তাদের দেবতা ৬৬ ০061)--17%1270015র নিকট যে 
নরবলি দিত সেও কি প্রাচ্য প্রভাবে? গৌড়ামি কোন ক্ষেত্রে ভাল নয়, 
ধর্মেও নয়, দর্শনেও নয়, ইতিহাসেও নয়। 


২ 
প্রাচীন চীনারা স্থুসভা জাতি। সভ্য জগতে তাদের দান অপরিসীম 
তাদের দিকে চাইলেও আমর] তাদের মধ্যে এ জঘন্ত প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য 
করি। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে এক কবরে ভরে দেওয়। অথবা কোন রাজা ব৷ 
নেতৃস্থানীয় কেউ মারা গেলে তার কৰরে তার দাসদাসী রক্ষিত গ্রভূতিকে 
শায়িত করার প্রথার প্রচলন আমর] প্রাচীন চীনের ইতিহাসের পাতায় 
দেখতে পাই । চীনে যখন বিরাট পাচিল গাথা হয় তখন নরবলি দেওয়া 
হয়েছিল বলে কোন কোন এতিহাসিক মনে করেন, উদ্দেশ্ত- দেবত] খুশি 
হয়ে প্রাচীর মজবুত রাখবেন, ধিদ্েশীর হাত থেকে দেশকে বাচাবেন। কোন 
বিপদ উপস্থিত হলেও নরবলি দেওয়া হত। অনেক সময়ে যুদ্ধব্দীদের 
হৃদযন্ত্র দেহ থেকে বার করে নিযে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হত। গত 
শতাব্দীর প্রথম ভাগেও চীনে একটা অদ্ভুত প্রথার প্রচলন ছিল। হত্যা- 
কারীর দেহের কিছুটা অংশ অথবা হত্যাকারীকে বলি দেওয়া হত নিহতের 
আত্মার তৃধির জন্ত। ]. মু, 085 লিখেছেন যে চীনের কোন কোন 
আদিম জাতি প্রত্যেক বৎসর একটি কুকুরের মুত্তির সম্মুখে নরবলি দিত 
দেবতাকে খুশি করার জন্য । যেমন গ্রীসে তেমনি চীনেও সভ্য এবং শিক্ষিত 
সমাজ এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন, কিন্তু ফল বিশেষ হয় নি। 
সব দেশে যেমন, চীনেও তেমনি শাসকরাই এ প্রথার শেষ প্স্ত মূলোচ্ছেদ 
করেছেন। 
আর একট! সথসভ্য জাতির কথা ধরা যাক, প্রাচীন মিশরীয়রা। এদের 
জ্ঞান-গরিমা, সাহিত্য, কারুশিল্প আজও আমাদের বিস্ময়ের বস্ত। এরাও 
নরবলি দিত দেবতাকে খুশি করবার জন্ত অথব। পরলোকে রাজারাজড়াদের 
ভোগসামগ্রী জোগাবার জন্ত। [019009£5 প্রাচীন যুগের একজন রাজার 


নরবলি ৩৭ 


কথা বলেছেন ষিনি একবার আরক্ত রঙের একজন মানুষকে 051015-এর 
উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিলেন । এ থেকে এই ধরনের একটি প্রথা মিশরে বেশ 
চালু ছিল ষে এরকম রডের কোন লোক্‌ দেশে পাওয়। না গেলে বিদেশ থেকে 
বলি আমদানী করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্ষের উদ্দে্টে নরবলি দেওয়। 
হত। ৬৪২ খরীষ্টাৰ অবধি প্রতি বৎসর একটি যুবতীকে নীলনদের জলে 
ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা ছিল, কারণ মিশরবাসীর1 বিশ্বাস করত যে এতে 
নীলনদের জল সারা বৎসর ধরে বুদ্ধি পাবে। 

মধ্যযুগে ইহুদীদের গ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা ঘ্বণা করত এই ভেবে যে এদের মধ্যে 
একট1 গোপনীয় পুজার প্রচলন আছে, যাতে খ্রীষ্টান শিশুদের রক্তের প্রয়োজন 
হয়। এই সংস্কারের বশবর্তা হয়ে অনেক সময়েই কোন লোক অপঘাতে 
মার! গেলে সেটিকে ইহুদীদের মন্ত্রচালনার ফল বলে বিশ্বাস করা হত এবং 
নিরীহ ইহুদীদের রক্তে হত এদের প্রায়শ্চিত্ত । অভিশপ্ত ইহুদীজ্জাতি অনেক দিক 
দিয়েই লাঞ্িত। শত শত নিরীহ ইহুদীকে ধরে হিটলার বলি দিয়েছিলেন 
দানবীয় প্রধায় । এট অবশ্য ধর্মের ব্যাপার নর, নেহাতই রাজনীতির খেল]! 


৮. 

আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশে বৈদিক যুগে নরবলি প্রথা ছিল না, 
তার প্রতীক মাত্র বাৰহ্থত হয়। পরবর্তাঁুগে নরবলি কিন্তু ধর্মের একট অজ 
হয়ে ঈাড়ায়। স্বলভা ভারতের আর্ধরা কেন ধর্মের ক্ষেত্রে এই জঘন্য প্রথার 
প্রবর্তন করলেন তার কারণ নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। কোন কোন এঁতিহাসিক 
মনে করেন যে বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই, অথব]1 বৈদিক যুগের শেষের 
দিকে, আর্দের সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসীদের ঘনিষ্ঠ স্বদ্ধ হয়। দাস অথবা 
শূদ্র হিসাবে এই আদিবাসীরা আর্ধসমাজের মধ্যে স্থানলাভ করে। তখন 
ছুই দলের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার এক সমন্বয় ঘটে এবং এর ফলে আধধর্মে 
এসে পড়ে এই জঘন্ত প্রথা । অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে নরবলি ভারতের 
অনাধর্দের প্রথা এবং পরবর্তীষুগে আধধর্মের মধ্যে হয় এর প্রবেশ। 

আর একদল এঁতিহামিক এর জন্য দামী করেন 9০502181)দের । 
5০50)190রা1 আধুনিক 015177686 ]01105021 এবং 058191 [3110180218 
বরাবর বাস করত। ভাবাতত্ববিদ্রা বলেন যে এর [100-17917197) গোঠীর 
অন্তর্ুক্ত। তাহলে এদের আর্য বলেই স্বীকার করতে হবে। ভারতে 


৩৮ ধর্ম ও কুসংস্কার 


এরাই হল শক এবং কুষাণ জাতি এবং এরা বন্ধদ্ধিন যাৰৎ উত্তর-পশ্শিম 
সীমান্ত প্রদেশ, পাঞধাৰ, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাংশে রাজত্ 
করেছে । অধ্যাপক 951%812 1,৪৮1 ভারতীয় সংস্কৃতি ভাগ্ডারে এদের দানের 
কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এদের কোন ক্রমেই অসভ্য বা বর্বর জাতি 
বলা যায় না। 

নিরপেক্ষভাবে ভারতের ইত্তিভাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে আর্ধ- 
সমাজে নরবলি প্রথা কোন একটা বিশেষ শুর থেকে আসে নি। এটি বিভিন্ন 
স্তর থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন ধারার সমস্বয়। [17০০-4050010910 এবং 
চ:০০০-07)£01010.দর মধ্যে নরবলি বন্ধ করবার ব্যবস্থা বুটিশরাঁজ করে 
গেছেন। এর পুর্বে তাদের এ বিষয়ে অবাধ ম্বাধীনত। ছিল এৰং তাদের 
ধর্ষের ব্যাপারে কেউ হাত দিতে সাহস করে নি! এই [0:০0০-7% 01078091010 
এবং 70£০96০-4১95:01010দের সঙ্গে আর্দের সংমিশ্রণ ঘটে এবং তখন 
চলে আসে আর্ধ সমাজে এই দ্ানৰীয় প্রথ]। 

[76:০065 এর বর্ণনা! থেকে 9০500121)দের মধ্যে নরবলির আমরা 
ষথেষ্ট গ্রমাণ পাই । চীনাদের মত এদের কোন রাজ মারা] গেলে মৃদ্তের 
স্ত্রী, ভৃত্য এবং অন্য পরিচারকব্্গকে রাজার সঙ্গে কবরে ভরে দেওয়া হত্ত। 
আরও একটি বিশেষ প্রথা এদের মধ্যে ছিল। রাজার মৃত্যুর এক বৎসর পরে 
তার কবরের ধারে পঞ্চাশজন অন্থচরকে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলা 
হ5ত। তারপর চলত এই মৃতদেহ নিয়ে রাজ্জার কবরকে প্রদক্ষিণ এবং পরে 
রাজকবর মাঝখানে রেখে এদের মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা। [7610- 
0০00]5 আরও একটি অদ্ভুত রকমের নরবলির কথা বলেছেন। একটি বিরাট 
মঞ্চের উপরে £165এর যুতি রাখা হত এবং একজন যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে গিয়ে 
সে মুত্তির সামনে হত্যা কর। হত। হত্যার পুর্বে এ হতভাগ্যকে বাধ্য রা 
হত মাথা নীচু করে বসতে এবং তার সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল কলসী থেকে তার 
মাথায় মদ ঢেলে দেবার । হত্যার পর দেবতার কাছে দেওয়। হত তার রক্ত 
এবং তার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে চতুদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হত। 

ভারতে যে নরবলি প্রথার প্রচলন তার মূলে সম্ভবত এই সব বিভিন্ন 
জাতির প্রভাব রয়েছে । ক্রমে ক্রমে এখানে নরবলি ধর্মের একটা অঙ্গ হয়ে 
দাড়ায়। চগ্ডিকা এবং কালীর কাছে নরবলি দিয়ে পুজা! করাহত। শৈব 
অঘোরীরাও কোন কোন ক্ষেত্রে শিবকে তুষ্ট করার জন্য নরবলি দিতেন। 


নরৰলি ৩৯ 


কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে নরবলি পেলে মহাদেবী সহশ্র বৎসর তুষ্ট 
হয়ে থাকেন। আরও বিশ্বাস করা হত, যে ব্যক্তিকে মহাদেবীর নিকট এই- 
ভাবে মন্ত্রপুত করে বলি দেওয়া হয় তার হয় অক্ষয় ত্বর্গলীভ। অপরকে 
দ্বর্গলাভ করাবার এমন সোজা পন্থা যে মহাত্মা আবিষ্কার করেছিলেন, নিষ্ঠর 
ইতিহাস তার নাম অমর করে রাখে নি। কালিকাপুরাণের আরও বিধান 
যে, যদি কেউ গীডিত বা কোন প্রকার বাধিগ্রন্ত তয়, তাহলে তার মাতা 
অথবা বিবাহিত হলে তার স্ত্রী নিজের রক্ত দিয়ে দেবীকে তুষ্ট করতে 
পারেন। কিছুদিন আগেও বাংলা দেশে এইরকম একটি প্রথা প্রচলিত ছিল, 
হয়ত এখনও আছে। মাতা অথব। স্ত্রী কামনা করেন পুত্র অথবা স্বামীর 
রোগমুক্তির জন্ত এবং এই রোগমুক্ির পর ছুর্গাপুজার মহাষ্টমীর দিনে অথবা 
কালীপুজার রাত্রে দেবীকে খুশি করার ভন্ত বুক চিরে রক্ত দেন। তিনি 
ভক্তিগত চিত্তে প্রতিমার সামনে উপবেশন করেন, তখন নাপিত এসে নরুণ 
দিয়ে গলার নীচে একটু চিরে রক্ত বার করে একটি বিন্বপক্রে দেয় এবং 
পুরোহিত মহাশয় এই বিন্বপত্জটি জগদশ্থিকার ডদ্দেশে নিবেদন করেন। এটা 
নরবলির একটা প্রতীক। আরও হতে পারে, তান্ত্রিক মতে দেবীর সামনে 
কোন নারীকে বলি দেওয়া যায় না; তাই এই রকম একটা প্রথার প্রচলন । 
ভবভূতির “মালতীমাধব্ম্‌ নাটকের মধ্যে যে নারী বলি প্রচেষ্টার উল্লেখ আমরা 
পাই, ০েট। অঘেরী শৈব প্রথা, তান্ত্রিক শাক্ত প্রথা নয়। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। আমাদের শক্তি- 
পুজার অনেকখানিই এসেছে :০০-/5091010ুদের কাছ থেকে । এই 
প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি শ্লোক স্বভাবতই মনে আসে : 

| বিদ্ধ্যে চেব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্‌। 
কালি কালি মহাকালি সিধুমাংসপশ্ুপ্ডিয়ে ॥ 

এই বিদ্ধষো এবং তার অরণ্যে আজও বাস করে শবর পুলিন্দ ইত্যাদি 
[১:০০০-/৯৪5০:০1০1 জাতি | সম্ভবত এদেক মধো যে মাতৃপুজার প্রচলন 
ছিল ভাতে শুধু মদ মাংস ইত্যাদির ব্যবস্থা কর] হত না, নরবলিও দেওয়] 
হত। মধাপ্রদেশের 88501 জেলায় দাপ্ডেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি দেওয়ার 
ব্যবস্থা ছিল এবং বুটিশ শাসকগণ বাধ্য হয়ে এ প্রথাটিকে বেআইনি ঘোষণ! 
করেন। অন্যপ্দিকে, কোচবিহারেও দেবীর নিকট নরবপি দেওয়া হত। 
এ প্রথাটি সম্ভবত এসেছিল 0:০:০-/072501910দের প্রভাবে । কাজেই 
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নরবলি যে শাক্ত-উপাসনার একটা অঙ্গ হয়ে দাড়াবে এতে আর আশ্চর্য ভবার 
কি আছে? এর প্রভাব তন্ত্রের উপরেও এসে পডে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
এট! তান্ত্রিক পুঞ্জার একট] অঙ্গ হয়ে দীড়ায়। আধধর্ম এইভাবে ক্রমে ক্রমে 
বিধমীদের প্রভাবে তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এখন আমাদের 
সমাজে আররধর্মের যেটুকু আছে, সেটুকু হচ্ছে কঙ্কাল মাত্রঃ তার মেদ, রক্ত, 
শিরা, উপশির1 সবই অনার্ধ, এসেছে হয় [:০9০-4১50:010910 ব17:00০- 
১1018£01010/দর কাছ থেকে অথবা 1010-1019510101)দের কাছ থেকে। 
বিদেশী প্রভাবও যে এর উপর পডে নি তানয়। এনিয়ে পণ্ডিতের? অনেক 
গবেষণা করেছেন । এখানে তার পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। 
শৈব অঘোরীরাও নরবলি দিত। টব সম্প্রদায়ের মধোও বন্ধ অনাষ 
উপাদান রয়েছে । এদের পাঁশ্তপত শাখা আর্ধবন্ের মূল ধারার পপ্গিপন্থী। 
পরবতীযুগে এই পাশুপত শাখার অনেক উপশাখা'ছডিয়ে পড়ে ধার একটি 
হল অঘোরী। গ্ুপনযুগের পুর্বে সম্ভবত অথোরী সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব 
ছিল না, এটি গুপ্তেত্তব সম্প্রদায় । মহাশারত পাঠে আদি পাশুপত সম্প্রদায়ের 
স্বরূপ আমরা খানিকট] জানতে পাবি। শাস্ভিপবে দক্ষযজ্জঞের যে বর্ণনা সেটা 
এ পাশুপত সম্প্রদায়কে 'কন্দ্রকরে। পশুপতি দক্ষের দ্বারা নিমস্ত্রিত হন নি। 
ভার ধর্ম সম্বন্ধে মহেশ্বর শিজেই বলেছেন : 
মহেশ্বর ডবাচ 
স্বরৈরেব মহাভাগে পুর্মেতদনুষ্টিত ম্‌। 
ষজ্জেষু সর্বেযু মম ন ভাগ উপকল্িতঃ ॥ 
পুবোপায়োপপক্জেন মাগরণ বরণিনি | 
ন মেস্থরাঃ প্রষচ্ছন্তি ভাগং ঘজ্ঞন্ত ধর্মতঃ ॥ 
(১২ ২৮৩১ ২৬-২৭) 
বর্ণশা প্রসঙ্গে আরও জানতে পারি মহেশ্বরের নিজের কথায়__ 
বেদাৎ ষড়ংগাদুদ্ধত্য সাংখ্যযোগাচ্চ যুক্তিতঃ। 
তপঃ স্থৃতগ্তং বিপুলং দুশ্চরং দ্েবদানবৈঃ ॥ 
অপুর্বং সর্বতোভদ্রং সর্বতোমুখমব্য্ম্‌। 
অবৈর্দশাহংযুক্তং গৃঢ়ম প্রাজ্ঞনিন্দিতম্‌ ॥ 
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধ মৈবিপরীতং কচিৎসমম্‌। 
গতাস্তৈরধ্যবসিতমত্যাশ্রমমিদংবরতম্‌ | 
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ময়া পাশুপতং দক্ষ শুভমৃৎ্পাদিতং পুর! । 
তগ্ত চীর্শস্ত তত্সম্যকৃফলং ভবতি পুষ্ধলম্‌ | 
(১২১ ২৮৪১ ১৯২-১৯৫) 

উপরের বর্ণনা থেকে এইটেই বোঝা যায় ষে পাশুপত ধর্মের দেবতা আধ- 
সমাজে বিশেষ স্বীকৃতি পাননি । এর কারণ সম্ভবত যে এ সম্প্রদ্নায় বেদ- 
বিরোধী না হলেও চতুবর্ণাশ্রমবাধবিরোধী, আর এই বর্ণাশ্রমধর্ম না মানার 
ফলে এর মধ্যে অনেক আধেতর মতবাদ প্রবেশ করে। তার সঙ্গেই আসে 
নরবপির প্রথা । ইতিহাস যে সাক্ষা প্রমাণ রেখেছে তা থেকে বোঝ যাস 
ষে প্র/চীদ যুগে বিহার, উত্তণ-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতেই পাশুপত ধনের 
প্রাধান্য ছিল। কাপালিক বা অধোরীরাও প্রধানত পাঞ্জাব, উজ্জয়িনী এবং 
দাক্ষণ ভারতে বাস করত । ভারতের অন্যান্ত স্থানেও মধ্যে মধ্যে এরা একে 
হাজির হয় এবং তখন হয় একটা ও1তি এখং ক্্রাসের সঞ্চার | মানুষ ব্যস্ত 
থাকে নিজের প্রাণ বাচাতে । 

স্থপ্তত রায়বাহাছর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তার 10176 [00০-4১591 
[৪০৪5 গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের ধর্মের যে সমস্ত কদর্য 
প্রথা তাঁর গ্রচলন হল 0961-98110 0৫ 017০ £১75815 অধ্যুষিত অঞ্চলে । 
অনেক এতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে ভারতে ছু'বার দু'দলে বিভক্ত হয়ে 
আধর1 তাদের আদিভূমি থেকে এসেছিলেন। প্রথম দলটি এসে বসতি 
স্থাপন করেন পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে । পরে দ্বিতীয় দলটি 
এসে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়লে তার সরে ষান গঙ্গা-যমূন! বিধৌত অঞ্চলে 
এবং নবাগতর! এদ্দের চতুদিকে ছড়িয়ে পড়েন এদের বেষ্টন করে, পাঞ্জাব, 
রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উড়িহ্য, বিহার, বাংল প্রভৃতি দেশে । গঙ্গা-যমুনার 
দেশের লোকেরা [0061-8810)0 01 00০ 581 031০005 এবং তাদের 
ধিরে আছে 0951-95৪700এর আধরা। ( 01£51500 প্রমুখ পণ্ডিতগণ 
দু'বার আর্ধদের ভারতে আগমনের কথা শ্বীকার করে নিয়ে বলেন যে প্রথম 
দলটি ষার। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসবাস স্থাপন করেছিল, তার! 
দ্বিতীয় দলের চাপে রাজস্থান, উড়িস্তা গুভূতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এরাই 
09465:-88170 এবং পরে যারা আসে তার। বসতি স্থাপন করে গঙ্জা-যমুনা 
দেশে এবং তারা [71)67-7390---এ মতটি কিন্তু খুব সমীচীন মনে হয় ন)। 
যাই হোক এই 09৫6:-8174 'আর্ধরাই মিশে ধায় বিশেষভাবে অনার্ধদের 


৪২ ধর্ম ও কুসংস্কার 


সঙ্গে এবং এদের দেশেই আমরা প্রধানত নরবলির প্রথ1 দেখতে পাই। 
প্রধানত' বল] উচিত এই' কারণে যে [1)161-78100 দেশের ছু'-এক জায়গায়, 
বিশেষ করে পর্বভাঞ্চলে, যেখানে অনাধরা বাস করে সেখানে এই প্রথা দেখা 
ষায়। যেমন, নিক পরিব্রাজক হুয়েন সাও এই গঞঙ্গী-ঘমুনার দেশেই ছয় 
বলির হাত থেকে কোন রকমে নিস্তার পেয়েছিলেন । বিবরণীটি এইককম : 


5০০০]1)5 01110701610 49 00179 10 8 0০920 21018 9/101) & [02115 
2170 19109096060 583 ৫0] 11)0 21205 (০৬/8109 /%2101110172, 
ড/1)01) ৪০০ 100 11 01) 0176 ৮/&9, 11 2 %/০0০৫ 01 850108, (1065, (0118 
০০921 ৮/8$ 80190160 09 1117025 ৮100 7100060 017০ 108105, ৬%1)৩0 
[10955 1101155 952৬ 0); 1175 €010111656 131111]া) %/25 21) 01)000)- 
[01119 9116-10010178 10817 01765 06501060 1০0 98011906111) 10 
(11910 01006] 06119 10159. 17101) 01015 [91110169906 (176 [0118710 
729 7159017৮60 ৮ 2 019৮1610019] 17011109116 ৮1)101) [9 006 
ড/1০100 71005 1) 662, 2110 1079006 (1761) 1616256 (11611 0০9০01060 
10170, 11090 1017) ড/111) 2৮6 2170 76৩76106, 2110 00107 1)9 
(59.01)1116 51০ 0) 11511 %/101060 [01091555101 2100 (85 1176 ৮০৪ 
০ 19-1301001)1569,, 

(৮৮91065১010 ৬০৪10 00052175710. 360) 


এই ঠগদের নিয়ে পরে আমর আলোচন। করব। এর] দেবীর কাছে 
বলি দিয়ে ডাকাতি করতে বেরুভ। ধর্মের কি পরিণাম! 


৪8 
যাই হোক, যখন আমরা গ্রীক্ষ রোমক মিশরীয় 96106610 918৬ 006] 
18000 জাপানী ও আফ্রিকার এবং আমেরিকার বিভিন্ন আদিম জাতি 
প্রভৃতির মধ্যে এ প্রথার প্রচপ্ন দেখতে পাই, তখন এটি বুঝতে হবে ষে 
সর্বযুগে এবং মানুষের সর্বস্তরে ধর্মের মধ্যে একট পন্কিলতা থেকে গেছে। 
এই পক্কিলতাকে অন্বীকার করে কোন লাভ নেই। মনন্তাত্বিকরা হয়ত এই 
চিন্তাধারার একট বিশেষ কারণ খুঁজে বার করবেন এবং অনেকে সেটা 
করেছেন। তারা যে কারণই দেখান এট] ঠিক ষে সবার উপরে রয়েছে ধর্মের 
গৌড়ামি এবং ধর্মান্ধতা | ধর্মকে এই গৌড়ামি এবং অদ্ধতাই চিরদিন 
কলুষিত করেছে এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য যুগে যুগে দেবতা তাদের 
আবির্ভাব হয়েছে । পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ষে 
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যোড়শ শতাব্দীতে [770050:18] [২০50100101॥ আসার পুর্বে পৃথিবীর সর্বত্রই 
সমাজ এবং ধর্ষ একীভূত ছিল। এই বিপ্রবের পর ইউরোপে আসে 
[20101581157-এর যুগ, যখন মানুষ পমাজ এবং ধর্মকে প্রকুত পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখতে শেখে । একজন লেখক বলেছেন ষে আমরা] যেমন অপরাধীকে আজ 
আইনের যুপকাষ্ঠে স্থাপন করি তেমান প্রাচীন জাতির অপরাধীকে স্থাপন 
করত ধর্মের যুপকাষ্ঠে এবং এই থেকেই নরবলি প্রথা চালু হয়। এ মত্তট। 
হয়ত খানিকট। সত্য, কিন্তু পুরাপুরি নয়; কারণ যদিও অনেক অসভ্য জাতির 
মধ্যে- অসভ্য কেন অনেক স্থসভ্য প্রাচীন জাতির মধ্যেও_-অপরাধীদের 
বলি দেওয়] হয়, তেমশি যার নিরপরাধ তাদের ধর্মের যৃপকাষ্ে প্রাণ হারাতে 
হয়েছে। দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য ছিল বলির ব্যবস্থা। আর তুষ্ট করা 
মানেই হল যে পুবে তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন, হয়ত বা ব্যক্তিবিশেষের পাপে বা 
কোন জাতির পাপে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার “দেবতার গ্রাস” কবিতায় 
রাখালকে সমুক্ের জলে ভামিয়ে দিয়েছেন তার মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত 
করবার জন্ত। ইতিহাসের পাতায় বনু নজীর আছে জাতির পাপের জন্য 
একজন বা কয়েক জন মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এগুলো সবই ধর্ম 
বা! ধর্মান্ধতার কুফল। মাহৃষ যখন জীবনের সব বিপর্যয়কে দেবতার অভিশাপ 
বলে গ্রহণ করত, তখন দেবতাকে খুশি করবার জন্য যে সব ব্যবস্থা করত, 
তার মধ্যে একটা হল নরবলি। ষোড়শ শতাবীর বিপ্লবের পর ইউরোপের 
অনেক জাতি বুঝল যে তারা ধর্মের নামে কি অধর্ম করেছে। কিন্তু জগতের 
অন্তান্য জান্নগায় সে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়তে অনেকদিন লেগেছিল। 
তাই বেশির ভাগ লোকই আজও মনে করে জগতের যা ছু কাম্য, যা কিছু 
প্রাপ্য, সবই আসবে পুজ্জাপদ্ধতির মাধ্যমে, দেবতাকে খুশি করতে পারলে, 
আর এ বলি হল দেবতাকে খুশি করবার এক অঙ্গ । ড/65061008101. তার 
01181) 8170. 102৮61001061)6 ০0: 70191 10695 গ্রন্থে এই জঘন্য গ্রথার 
পিছনে মনস্তাত্বিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন । যত বিশ্লেষণই 
কর] হোক শেষ পরস্ত এসে পড়ে এ ছুটি কথায়,_চাঁওয়া এবং পাওয়া, যাকে 
ভিত্তি করে আমাদের জীবনের চিরস্তন ঘাত-প্রত্তিঘাত। যখের ধন থেকে 
আরম্ভ করে আমাদের পরকালের পাথেয় সবই আমরা খুঁজেছি এই চাওয়া- 
পাওয়ার মাধ্যমে, কিন্ধু একমাত্র বিশ্ববিধাতাই জানেন চাওয়া-পাওয়ার পথটা , 
নররক্তে কতট! সথগম্‌ হয়। | 


ঢাকাতের ধর্ম 


আনভিতিক যে ধর্ম সেই ধর্মই প্রধান। ষে ধর্মমত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, 
তার পরিণাম শুভ হতে পারে না, অর্থাৎ সে ধর্ষ মান্ধষকে তার যথার্থ ইষ্ট ব! 
মৃক্তি দিতে পারে না। উপনিষদের খধিরা বার বার এহ বিষয়টার উপর 
জোর দিদ্বে গেছেন। জ্ঞানই প্রকৃত পন্থ।। গীতার মধ্যে শ্রীভগবান তিন 
রকম সাধনার কথা বলক্ছেন, যা কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
প্রথমেই তিনি বলেছেন বৈদিক ক্রিয্াকর্মের কখ]। যারা তিন বেদ, অর্থাৎ 
খক, সাম ও যজুঃ জ্ঞাত হয়ে, সোম পান করে ম্বর্গপ্রাঞ্চির মানসে যজ্ঞার্দি করে, 
তারা দেবলোকে যায়, কিন্তু কৃতকর্মের ক্ষয় হলেই আবার জগতে ফিরে 
আসে; এইভাবে তারা জন্ম এবং মৃতার মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে 
(৯, ২*--২১)। কিন্তু যে ভগবানকে প্রকৃতবূপে জানতে পারে, অর্থাৎ মে 
প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়, সেই কেবল পরমব্রদ্ষে লীন হয়ে যায় (৯১ ২২)। 
ষে পুজ্স, পুষ্প, জল দিয়ে ভক্তিবিমগ্রচিত্তে ভগবানের সাধন1 করে, সেও শেষে 
ভগবানের কাছে পৌছায় (৯, ২২)। এর কোনটাই হেয় বা নিকুষ্ট নয়। কিন্তু 
শ্রভগবান বার বার বলেছেন যে প্রকৃত জ্ঞানী, ভগবচ্চরণে প্রকৃত আত্মসমর্গণ- 
কারাই মুক্তির সঞ্ধান পায়! তাকে আর জন্মমতুর শূঙ্খলে আবদ্ধ হতে 
হয় না। 

কিন্তু প্রকৃত সাধক জগতে কজন আছেন? মুখে বড় বড় কথা অনেকেই 
বলেন, ভিতরে কিন্তু বেশির ভাগই কামনার দখস। দেবত1| এদের কাষনা- 
বাসনা চরিতার্থ করাবার একট। কামধেন্ধ মাত্র। দেবতাকে একবার 
কামধেনুর পধায়ে নিয়ে গেলে আমরা যে তাকে কোথায় নামিয়ে আনি তার 
হদিশ নেই । প্রথমে আমরা চাই তিনি আমাদের অর্থ দিন, সমৃদ্ধি দিন, সখ 
দিন। তিনি আমার যার! সখের পথের অন্তরায় তাদের নিধন করুন। 
আর এক পর্যায় নচে নিয়ে গিয়ে আমরা চাই তিনি আমাদের দুষ্র্মের 
সহায়ক হোন; তিনি আমাদের জয়যুক্ত করুন। এসব ক্ষেত্রে ভক্তির হে 
কোনরকম অভাব থাকে, তা নম্ব। ভক্তিভরেই এরা! পুজা করে, দেবতার. 


ডাকাতের ধর্ম ৪৫ 


নাম গান করে। কিন্তজ্ঞানের অভাবে ভক্তি যে কতট। বিকৃত রূপ নিতে 
পারে তা হয়তবা করা যায় না। 

কালী কৈবল্যদায়িনী। সাধকেরা' এর পুজা করেন কৈবল্যগ্রাপ্থির 
আশায়। আবার পুজা হয় রক্ষাকালীর। যখন দেশে কোন মহামারী এসে 
উপস্থিত হয়, তখন এই রক্ষাকালীর পুজা করা হয়। এতে ফলও হয়। কিন্ত 
এটা ম্বীকার করতেই হবে যে এখানে আমাদের গ্াথসিদ্ধির জন্য আমরা 
কবল্যদায়িনী জগজ্জননীকে একধাপ নীচে নামিয়ে আনি। অবশ্ত এভে 
যেদোষ একটা খুব আছে ত1 নয়। সংসারী যে তাকে খানিকট। কামনা- 
বাসন] রাখতেই হবে, তানাহলে সংসার অচল হয়ে যাবে। গত দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন গির্জতেও প্রার্থনা করা হত জগতে শাস্তির জন্য। 
এসব ক্ষেত্রে কামনার আবেষ্টনের মধ্যে ভগবানকে টেনে আনলেও দোষ 
বিশেষ নেই, কারণ এতে সবারই মঙ্গল অমঙ্গল কোন লোকের হবে ন]। 
আপত্তি তখনই, ষখন আমর আমাদের নিকটতম কাজের হাতিয়ার হিসাৰে 
দেবতাকে টেনে আনি। 

এমনি একটি হাতিয়ার হলেন ডাকাতে-কালণ বা ভবানী বা ডাকাতদের 
দেবী। এর পুজা হত দেশ জুড়ে, সুদুর দাক্ষিণাত্য থেকে হিমালয় অবধি। 
ভক্তও ছিল অনেক, যারা তক্তিভরে এর পুজা করত, মুক্তি বা মোক্ষলাভের 
আশায় নয়। কামন। শুধু একটি যেন তাদের ডাকাতিতে তার! সফলকাম 
হয়, শিকার যেন ফসকে ন। যায়। তাদের ধারণ] মা তুষ্টা হলেই তাদের জম 
অনিবার্ধ। এরাই অভিশপ্ত চম্বলের মানসিং দলের পুর্বপুরুষ। মানমিংকে 
কতকগুলি বিষয়ে' বিবেচনা করলে তার স্থখ্যাতি করতেই হবে। সেছিল 
ভক্ত, ধ্যানধারণায় দিন কাটাত, গরীবদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করত, কিন্ধু সে 
অর্থ সংগ্রহ করত ধনীদের হত্যা এবং লুঠ করে। ধনীদের এক। দেশের লব 
অর্থ পুপ্ধীভূত করে ভোগ করবার অধিকার নেই। সে অর্থ সমভাবে বণ্টন 
করতে হবে। আইন যদি না করে তাহলে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন। এটা 
0020100015650)এর যেমন একট। বীভৎস ব্যাথ্যা, ধর্মেরও তেমনি । 

এখানে শ্বভাবতঃই আর একট! প্রশ্ন মনে জাগে, 202010025150) কি 
তাহলে আর একট। ধর্ম, আর এই ডাকাতদলের বিকৃত ব্যাখ্যায় এ ছুটি 
সমপধায়তৃক্ত হয়েছে? (01019)10151800এ ধর্মের কোন স্থান নেই; সে 
মতবাদে থাকতেও পারে ন।। [85ওকে কেন্দ্র করেই যদিও সে মতবাদ, 


৪৬. ধর্ম ও কুসংস্কার 


সেখানে [1৪55এর স্বাধীন 00117100এর কোনও স্থান নেই। যা হোক 
এসব আলোচন। নিশ্রয়োজন। এসব ডাকাতর! কিন্তু তাদের ধর্ম, চিস্তাধার! 
এবং বৃত্তিকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মতবাদের স্ষ্টি করেছে যার 
বিশ্লেষণ আজও ভাল করে হয়নি। ধামিকেরা যেমন এটাকে বলবেন জঘন্য, 
তেমনি জঘন্ত বলবেন রাজনীতিক এবং শাসকের] 

একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, ভারতবাসীরা সব জিনিষের 
পিছনেই ধর্মকে টেনে আনে । হ্যা, আনে মারণ, উচাটন, বশীকরণের পিছনে, 
এমনকি ডাকাতির পিছনেও। ধর্ম এটা নিশ্চয়, বিস্তু এটা কোন শ্রেণীর 
ধর্ম? জ্ঞানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা, করে যেখানে আবেগভরে চাওয়া-পাওয়ার 
শ্তরে ধর্মকে নামান হয়, এটা হল সেই শ্রেণীভুক্ত । নরবলি আলোচনা- 
প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে ঠচৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ. কিভাবে বলি হতে 
হতে বেঁচে যান। এই যে নরখাতকের দল, এরাই হল ঠগদের পুবপুরুষ, তবে 
এদের মধ্যে এবং ভবানী-ভক্ত ভাকাতদলের মধ্যে, যাদের পরব) যুগে ঠগ 
বলে গণ্য কর] হয়__খানিকটা গ্রাভেদ আছে । হুয়েন সাঙকে যারা বলি দিতে 
গিয়েছিল, তাদের মধ্যে পরিব্রাজকের ধনরত্ব লুঠ করবার কোন অভিপ্রায় 
ছিল কিনা জানা যায় না, পরবতী ঠগদের মধ্যে এই বৃত্িটাই কিন্তু অতি 
উৎ্কট। ঠগ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'স্থগ? ধাতু থেকে যার অর্থ হল গোপন 
করা। এ থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে মানে কর] হয়েছে যারা গোপনে. 
প্রভারণার সাহায্যে অসৎ কর্ম সাধন করে। আমরা আজ ঠগ শব্টি এই 
অর্থেই ব্যবহার করে থাকি । দোকানদার অসাধু উপায় অবলম্বন করে 
ব্যবসায়ে লাভ করলে সেও আমাদের কাছে ঠগ, সন্ধ্যাসীর বেশে ছুটো মিষ্টি 
কথা! বলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্লতর হৰে, এই আশীরবাদ করে যে ফাকি দিয়ে অর্থ 
নিষ্ষে যায় সেও ঠগ, আবার বাড়ির ঝি বা চাকর গোপনে কিছু আত্মসাৎ 
করলে তাকেও আমরা বলি ঠগ। এই ঠগ থেকেই সাধারণ চলতি কথ 
এসেছে ঠকান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জগতে সেট] একটা মহান ধর্ম হয়ে 
দাড়িয়েছে । কালবাজার, এটাও ঠগদের ৰীতি। 

আমর! এই ঠগদের প্রথম উল্লেখ পাই 'শ্রকঠচরিতঃ গ্রস্থে। পণ্ডিতর1 মনে 
করেন যে, এটি লেখা হয়েছিল ১১৫* অব নাগাদ। এই সময়ের কিছু পুর্ব 
থেকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থ! বড় জটিল হয়ে দীড়ায়। ভারতে তখন 
সুদ্র কষুত্র রাজ্য যে যার নিজের তাল সামলাতে ব্যস্ত। জাতীয়তাৰোধ লুগ্ত- 
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প্রায় । ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পরম্পরের সঙ্গে মারামারি, কাটাকাটিতে মত্ত, কে 
টিকে থাকবে, কে কতটা লাভ করবে। পশ্চিমদিকে মুসলমান আক্রমণ 
তখন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু জাতীয়তাবোধের এমনই অভাব ষে সেদ্দিকে 
কারুর লক্ষ্য নেই; এক হয়ে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার কোন গ্রচেষ্টাই 
নেই। এই অবস্থার স্থযোগে অভ্যুত্থান ঘটে ঠগদের। এরা অধিকাংশই 
বাবসাবাণিঞ্জ্য করত এবং বাইরে সৎ জীবনযাপনের একট] ভান দেখাত। 
ভিতরে ভিতরে এরাই কিন্তু ডাকাতের দল স্ত্টি করত। এদের একটা 
বৈশিষ্ট্য ছিপ এই ষে এরা ষে রাজ্যে বান করত, ডাকাতি করত সে রাজের 
সীমানার বাহিরে । ডাকাতি শেষে ধনরত্ব নিয়ে ফিরে আসত নিজের 
দ্বেশে। যে দেশে ভাকাতি ঘটত সে দেশের শাসকদের এর। তখন নাগালের 
বাইরে । আর শিক্জের দেশে রাজকর্মচারীদের লাভের একট অংশ দিয়ে 
বশীভূত করে রাখত যাতে তারা ধরাছোকার মধ্যে না পডে। তাদের বৃত্তির 
এইটাই ছিল পদ্ধতি। ডাকাতি করার পর কি করে আইনকে ফাকি দিতে 
হয় তার পদ্ধতিট। এদের ৰেশ জানা ছিল। সার! দেশ জুড়ে খন এই রকম 
অরাজকতা চলছে তখন বিভিন্ন রাষ্ট্র এক হয়ে এর প্রতিকারের কোন চেষ্টাই 
করেনি। আধুনিক 01600 £5৪র মত যদি একটা বন্দোবস্ত 
থাকত তাহলে হয়ত ঠগরা এত অবাধে তাদের ৰ্যবস৷ চালাতে পারত না। 
এর] বৎসরে কয়েকমাস নিজেদের দেশে থাকত, তারপর বেরিয়ে পড়ত 
দলে দলে বিভিন্ন জায়গায়। যখন তীর্থযাত্রা করবার সময় আসত, ধর্মপ্রাণ 
ধাত্রীরা যথাসর্বন্থ নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন দেবদর্শনের উদ্দেশ্তে। ব্যবসার 
উদ্দেশ্টে বণিকদের সময় সময় অগ্তন্্র যেতে হত । এই সব সময়ে স্থযোগ বুঝে 
পথে এই ঠগর] তাদের সঙ্গ নিত। সাধুর বেশে এদের মন ভিজিয়ে ফেলত 
অথব] পাণ্ড। সেজে এদের পথপ্রদর্শক হত । এইরকম ছু'একজন যেত তাদের 
সঙ্গে সঙ্গে আর দলের লোকরা থাকত কিছু দুরে । নির্জন অরণাপথে অথবা 
অন্ত কোন নির্জন স্থানে এই সাধু বা পাণ্ডা ইঙ্গিত করামাত্র দলের অন্য 
লোকেরা এসে এদের উপর ঝাপিয়ে পড়ত। তারপর হত্যা করে তাদের 
দেহ সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পুতে ফেলত। এই ঘটনার পরই তার! সদলবলে 
নিজেদের দেশে পালিয়ে ঘেত। ধরবার আর কোন উপায় নেই। বত 
অর্থের যথাযথ ভাগবাটোয়ারা চলত এবং রাজকর্মচারী থেকে দলের সামান্ত 
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পথে নির্জনে ডাকাতি সব দেশে সব যুগেই হয়; আইন যদি তার প্রতি- 
বিধান করতে পারে ভাল, না করতে পারলে আমর? শাসকবর্গের দোষ দ্দিই। 
এট] সব দেশের সব যুগের রীতি, কাজেই এ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আমরা 
যতই ক্ষুব্ধ হই ধর্মের দিক দিয়ে কিছু বলবার নেই, যদিও কাজটা অনৈতিক 
এবং সেই অর্থে অধর্মীয়। কিন্তু আপত্তি হয় সেইখানেই যেখানে ধর্মকে 
আমরা এই জঘন্ত কাজের মধ্যে টেনে আনি এবং ধর্মকে আমরা এর একটা 
অঙ্গ করে গড়ে তুলি । কিন্তৃঠিক এইটাই হয়েছিল ঠগদের বেলায়। তারা 
নিজেদের এই বৃত্তিকে ধর্মের একটা অঙ্গ বলে মনে করত এবং ধর্ম প্রণোদিত 
হয়েই এ কাজট। করত। এ ধর্মট কিন্তু 97£9:009860. 00101176 €৪160এর 
মত। জঘন্ত পণুবৃত্তি, তার উপরের আবরণ ধর্জ। মনস্তত্বের এটাই একট 
বৈশিষ্ট্য। একটা কোন জিনিস তা সে যতই খারাপ হোক, বারবার তাকে 
ভাল বলতে বলতে বিবেক ও বুদ্ধি এমন ভোতা হয়ে যায় যে তারা সেটাকে 
ভাল বলেই মনে করে। হিটলার ও আধুনিক যুগের অনেক রাজনীতিক এই 
যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। একটা মিথ্যাকে বারবার বল ষে সেটা সতা, 
সে মিথ্যাটা সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু সত্যে পরিণত হবে কার 
কাছে? যাদের বিবেক ও বুদ্ধি দুই ভোতা হয়ে গেছে তাদ্দের কাছে। 
যারা বিকৃত-বুদ্ধি নয় তাদের কাছে এট! কোনদিনই সত্য বলে প্রতিভাত 
হবে না। 
_ বংশাহ্ুক্রমে ঠগরা বিশ্বাস করতে শিখেছিল যে তারা যা করছে সেটা 
ধর্মেই একটা অঙ্গ। তাদের ধারণ ষে এ বৃত্তি শ্বয়ং আগ্যাশক্তি সার্থক 
করেছেন । এ বিষয়ে তাদের মধ্যে একটি কিংবদস্তীও প্রচলিত ছিল এবং 
এই কিংবদন্তী তার টেনে আনে পুরাণ থেকে । আগ্যাশক্তি যখন মৃহ্যান্থুর 
বধে লিপ্ত তখন তিনি দেখলেন যে মহিষাস্থরকে তিনি যতবারই আঘাত 
হানছেন ততবারই তার প্রতি রক্তবিন্দু থেকে একটি করে অস্থর জন্মাচ্ছে। 
আবার সে অস্থুরটিকে যখন তিনি আঘাত হানছেন, তার প্রতি রক্তবিন্দু 
থেকে আর একটি অন্থর তৈরি হচ্ছে। তখন দেবী তার নিজের দেহের 
ঘর্মাবন্ু থেকে ছুজন মানুষ তৈরি করলেন এবং তাদের হাতে লম্বা একটুকর! 
কাপড় দিয়ে দিলেন। তার] এর সাহাষ্যে প্রত্যেক দানবের গলায় ফাস 
লাগিয়ে মেরে ফেলতে লাগল। এইভাবে দানবকুল নিল হল। ঠগর! 
দ্রাবী করে যে তারা এই দুজন লোকেরই বংশধর । ন্থুতরাং দেবী ভাদের 
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এই বুত্তিরই ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন। অতএব এই বৃত্তি অনুসরণ করলে 
তাদের কোনই পাপ হবে না, দেবী তাদের রক্ষা করবেন । 

ঠগর1 যাই বিশ্বাস করুক, তাদের বিশ্বাসের মধ্যে কিন্তু একটা বিষয় 
লক্ষণীয়। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে, নিজের বিবেক-বুদ্িকে ভোতা করে 
কেমন নিঃসংশয়ে পাপবুত্তি অবলম্বন করতে পারে । এতে তাদের মনে একটুও 
ধোক। লাগে না। আমাদেব সমাজের অনেক স্তরে ধর্মের দোহাই দিয়ে 
এইরকম পাপ চলেছে, যেমন অস্পশ্টতা। তথাকথিত নীচ জাতিদের আমর 
পঞুব চেয়েও ঘ্বণ। করি । বাড়তে ইদুর অথৰ। বিভাল এলে বাড়ি অপবিত্র 
হয় না, কিন্ত অপবিত্র হয একজন মানুষ ঢুকলে । এই যে মানুষের দেবতাকে 
অপমান ও অবজ্ঞা আমর এর সাফাই গাই ধর্মের দোহাই দিয়ে। মনে মনে 
ভাবি এইটাহ ধর্ম, দেবতা আমাদের এই ধর্মের মারফতেই রক্ষা করেন, 
অন্য পথে গেলে আমাদের রক্ষা নেই । 

ঠগরা তাদের অভিযানে বার হবার পুর্বে প্রত্যেকবার ভক্ষিভরে 
তাদের দেবীর পুজা করত। এই পুজাম় বিশেষ কোন মুতি ব্যবহৃত হত না, 
পুজা হত একটি খডগের উপর। এই খড়গকে তারা দেবীর প্রতীক বলে 
বিশ্বাস করত । এখানে আমর তন্ত্রের খানিকট। বিকৃত প্রভাব লক্ষ্য করি। 
তন্ত্র অন্গসারে বিভিন্ন যন্ত্রের পুজ1 হয়ে থাকে | এই যন্ত্র বা 19891) বিভিন্ন 
রকমের, তার] বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীক এবং তাদের পুজাও হয় বিভিন্ন 
ভাবে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই যন্ত্কে লোনা, রূপা বা তামার পাতের উপর 
একে রাখা হয় এবং বারমাস তার উপরেই পুজা! চলতে থাকে । ততম্্রমতে 
মৃতি অপেক্ষা সেই যন্ত্রগুণি শ্রেয় । ঠগরা তাদের খড়গকে বন্স্বরূপ ব্যবহার 
করত। নিয়ম অন্থসারে এর পুজা করা হত। খডগের উদ্দেশে পশুবলি 
দেওয়া! হত এবং ভক্তিভরে সকলে মাসের প্রসাদ গ্রহণ করত। তারপর শুভ 
দিনক্ষণে, গুভলগ্নে তার বেরিয়ে পড়ত তাদের বৃত্তি চরিতার্থ করৰার জন্ত। 
একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়; এর1 আততায়ীকে সাধারণত ছোরা ব। 
খড়গ দিয়ে মারত না। গলায় কাপড়ের ফাস লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে 
ফেলত। এদের ধারণ। যে অন্থরনিধনের সময়ে আস্যাশক্তি এদের পুর্বপুরুষের 
হাতে এক বস্ত্র দিয়েছিলেন । স্তরাং বস্ত্রথণ্ড দিয়েই তাদের শিকার করতে 
হবে। খড়গ বা ছোরা ব্যবহার করাটা বিধিসঙ্গত নয়। এটি বড় অদ্ভূত 
বিশ্বাস। একবার তার! ধর্মকে জঙ্বন্ত পর্যায়ে নীমাল কুসংস্কারের মাধ্যমে, আর 

ধর্ম ॥ ৪ 


৫০ ধর্ম ও কুসংস্কার 


সেই কুসংস্কারকে আবার অন্ত কুসংস্কার দিয়ে আবৃত করে তার তাঁদের ধর্ম 
বাচাল। এইরকম অনেক কুসংস্কারই এদের মধ্যে ছিল। যখন তারা 
তাদের অভিযানে বের হত, তখন তারা “হাচি-টিকটিকির বাঁধাকে মেনে 
চলত, যাত্রাপথে শৃন্তকলসদর্শন এর। অমঙ্গলস্চচক বলে মনে করত, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 

এতিহাসিকগণ মনে করেন যে মুসলমান আক্রমণের সময় যখন ভারতে 
একটা অরাজকতা দেখা দেয় তখনই এই ঠগদের সংখা। খুব বেড়ে ওঠে । এট] 
আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। এদের মধ্যে সবশ্রেণীর লোকই থাকত। 
দলের ব্রাঙ্গণরা গ্রহণ করত খড়গপুজার ভার এবং ধর্মের দিক ধিয়েবা 
কুসংস্কারের দিক দিয়ে য। কিছু বিধান সেগুলি তারাই দিত। পরব্তা যুগে 
কিছুসংখ্যক মুসলমানও এসে এই ঠগদের দলে যোগ দেয়। তারাও সম্ভবত 
তাদের নিজেদের নিধি অন্থসারে পুজা করত এবং কোন কোন ক্ষেপে 
হিন্দুদের পুজাতেও যৌগ দিত । হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উগ্র বিভেদ স্থষ্টি হবার 
আগে অবধি দেখা গেছে ষে মুসলমানর! হিন্দুদের উত্সবাদিতে যোগদান 
করছে এবং হিন্দুরা ভক্তিভরে পীরের কাছে গিয়ে সিন্লি মানছে । আজ 
এগুলো ইতিহাসের গল্প হয়ে দাড়িয়েছে । হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে মিলে 
পুজ। করে ঠগদলের মধো বাস করতে একটুও দ্বিধাবোধ করত না। 

ইংলণ্ডের 7856 10018. 00010782105 এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর 
ইংরাজ শাসকগণ অনেক কুসংস্কারেরই উৎপাটন করেছেন। এই ভাকাত- 
দলের উৎপাটনেও তারাই অগ্রণী হন। ইউরোপে এই ঠগদের কথা প্রথম 
গোচরীভূত করেন ফরাসী পধটৰ 7:2%6171611 ইংরাজরাও এদের গল্প 
এদেশে আসবার আগেই শুনেছিলেন, কিন্তু প্রথম দিকে তার] এ বিষয়ে 
'আশদে অগ্রণী হন নি । ১৭৯৯ অব প্রথম ষখন তারা মহীশৃর দখল করেন 
তখন তাদের হাতে এইরকম শতাধিক ঠগ বন্দী হয়। তারপর তার দেখেন 
যে তাদের দল ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বা 
জমিদারর1 এদের কাছ থেকে বৃত্তি পাবার লোভে কোনরকম সাজার ব্যবস্থাও 
করেনই না, বরঞ্চ এদের রক্ষা করে চলেন । (00109756] 916610087এর উপর 
ভার পড়ে এদের দমন করার এবং এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করেনখদেশের 
বিভিন্ন ইংরাজ ম্যাজিষ্রেটরা। 91561081 এদের সম্বন্ধে .যে বর্ণনা রেখে 
গেছেন ভা থেকে আমরা অনেক নৃতন তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। তিনি. 


ডাকাতের ধর্ম ৫১ 


তার গ্রন্থে লিখে গেছেন, এই ঠগর। বিশ্বাস করে যে সতাই দেবী তাদের 
এই কার্ধের জন্ত জগতে পাঠিয়েছেন এবং ধতক্ষণ তারা তাকে খুশি রাখতে 
পারবে ততক্ষণ কোন শক্তি তাদের কিছুই করতে পাধবে না। এমন কোন 
রাজশক্তি নেই যা তাদের সাজা দিতে পারে । এই কারণে তারা যখন হত্যা 
করত আততায়ীর প্রতি তাদ্দের কোনরকম মায়! জাগত না। তারা বিশ্বাস 
করত যে আততাযষীকে তার! দেবীর উদ্দেশে বলি দিচ্ছে, সুতরাং তার 
আত্মার সদগতি হবে | 70150100601 তার [11056801015 01 076 171500 
৪100 718061065 ০৫ 00০ 71185 শীর্ষক গ্রন্থে এদের সম্বন্ধে অনেক কথাই 
লিখেছেন। তাহলেও অনেক নৃতন তথ্য এখনও সংগ্রহ করা যেতে পারে 
যর্দি কোন এতিহাসিক দ্িলীতে [৪0107021 ঞ&1:০151%65 অফিসে [২6০০1৪- 
গুলি দেখেন। আশ করি, ভবিষ্যতের কোন তরুণ এাতহাসিক এইদিকে 
দৃষ্টি দেবেন। 

বাংলাদেশে ডাকাতর। কালীপুজা করে ডাকাতি করতে যেত। এর! 
ঠগদের থেকে একটু ভিন্ন রকমের । বোদে ভাকাত এবং বিশে ডাকাতের 
গল্প আমাদের ছেলেবেলায় দিদিমা! এবং ঠাকুমাদের মুখে প্রায়ই শোনা যেভ। 
তারা একবারে লোক খারাপ ছিল ন|। কালীর ভক্ত, ধনীদের বিত্ত এর! 
হরণ করত কিন্ত গরীবকে আবার সেই অর্থ তারা দান করত, অর্থাৎ অভিশপ্ত 
চম্ছলের সেই মাঁনসিংহের গল্প। বিহারের ডাকাতরা সথরষ দেবত] বা! ন্ূর্ধ- 
দেবের পুজা করত। এদেরও সেই একই পদ্ধতি, একই মান, একই রক্ত- 
পিপাসা! এবং একই বদদান্তত।। এইসব ডাকাতর1 নাকি ধনীদের বাড়ীতে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দাবী করে আগে একট] চিঠি দিত, সে অর্থ পেলে তার! 
আর ডাকাতি করত না, না পেলে চলত আক্রমণের পাল1। এইসব কিন্বদস্তীর 
পিছনে অৰশ্ত কতটা এঁতিহাসিক সত্য আছে তা এখন নির্ণয় করা হয়ত ' 
কঠিন। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ০100109] 0:1০০দের কথ।। এর 
হিন্দুসমাজের অন্তর্গত এবং হিন্দুজাতি বলেই খ্যাত। এদের 01277179] 
6196 ৰল। হয় এই কারণে যে অপরাধ কর। এদের ধর্মের একটা অঙ্গ এবং এ 
অপরাধ না|! করলে তাদের ধর্মের চোখে অপরাধী এবং সমাজের চোখে হেয় 
হতে হয়। এটি একটি ভারি অদ্ভুত সমাজবিষ্ভাস এবং নৈতিক মাবদত্ে 
এদের পরিমাপও কঠিন | কারণ নৈতিক দিক দিয়ে শুদ্ধ থাকতে হলে, এরা! 


গ্রহ ধর্ম ও কুসংস্কার 


হয় ধর্মের কাছে অপরাধী, আর সমাজে স্থান গেতে হলে এর! হৰে নৈত্তিক 
দিক দিয়ে অশুদ্ধ। ইংরাজশাসন আমলে তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছিল 
01:0011)91 0196 7 অবশ্ঠ 0117010)2] তারা আমাদের চোখে, নিজেদের 


ধর্মের এবং সমাজের চোখে নয়। 

উপরের আলোচন। থেকে একটা জিনিস স্বভাবতই গ্রতীয়মান হয়। 
জগতে 20501965 50109] 7117)01016 ৰলে কৌনও জিন্ষই দেই। সেই 
জন্য আমরা যেটাকে বলি কুসংস্কার, অন্তের চোখে সেইটাই ধর্ম। আমাদের 
কাছে ষেট। নীতিবিরুদ্ধ, অপরের কাছে হয়ত সেটা মোটেই গহিত নয়। 
নরহত্যার চেয়ে নীতিবিরুদ্ধ কাজ জগতে নিশ্চয়ই কিছু নেই, অবশ্ঠু সেট। 
আমাদের চোখে । কিন্ত জগতে এমন জাতি বা উপজাতি অনেক আছে 
যাদের কাছে নরহ্ত্য। মোটেই গহিত কাজ নয়। আফ্রিকার ০21717109]1দের 
কথ। ধরা যাক। তাদের সমাজ ও ধর্ম এটাকে অনুমোদনের ছাপ দিয়ে 
দিয়েছে । ভারতের 0010018] 006০দের বেলাও সেইরকম । 07000108] 
তার] আমাদের চোখে, তাদের সমাজের বা ধর্মের চোখে নয়। 

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে আলোচনার সময় ]. টব. চ2100179: এদের 


একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন : 

106 [011852 (11101112,] 11095 15 0594 51110619 01111665 ৮1105 
1880191 0890০-০9০০0102,1101) 15 50196 10]গ্রা। 06 01117)6, "0110 [010 01 
০111006 ৬/1)1০1) 2. 0010০ 012001595 15 [910 01 (16 085(০-01691158,0101), 
200 15 ০02111৩ 010 10061 61/ 511100 10195. 11)009 2170176 (116 
€9179176101)0179 01 1176 13012)099 71551061705 1 1560 (0 66 116 10015 
118 ৪ 50911081091) ০0010 1000 11917501711] 116 180 5109161) ৪ 17096. 
1116 ০0 2 ৮%/0102015 806, [116 52076 11706 15 ০০০৫ ৮9 217011)91 
0110, (1180 0159 1050 91068.1 01015 69 08 00111 00106 16061011 ১ 
1 & 11181) 5016 05 10181901006 ৬25 91108506011) 162501) চ/1)9 
(17655 16801201009 819 509 %৩]| 00061510900 81) 50 0816011 
90566 15 019 006% ৪15 10 11)5 11105510510 161101003 19৬8. []) 
10050 08553 (105 01102 10105 (1196 0106 6003 1196 111190550 [11611 
[81109181 011716-00001080101) 00 11)61) ) 11781, 50 10178 (1765 60110 
010 20001098006 %101) 02516 10155, (1169 916 (106 10610 2190 12101)- 
10] 0০ 00611 16116101), 2100 0780 16 0069 ৬61৩ 0০ 81৬৩ 16 00, 006 
£০৫৪ 0010 71621 (10611 ৫1301685016 01) (17617, 7761106, 06016 
50810108০0৮ 00 2 01110011081 65560101010, 01065 ০0611018913 (০ 


ডাকাতের ধর্ম ৫৩ 


1176117 0151101, 200 91091 769 15010, 01065 ৫৩10516 (0 10118) &, 
761০6106885 01 01011 50115. 1017৩ (01211919081031)05 ০1 00৩ 9০97008% 
[99510600%, 101 6%81701)1৩, চ71)510 08506 [97016951012 19 1116 10810177 £ 
০01 ০০006910610 00115, 219 127 09:০০00,৮, :110৫611) তি০11819$ 
110৬০10161005 11) 11019) 1918. € পৃঃ ৪২৪-৪২৫ ) 
এই গ্রসঙ্গে একটা কথ! স্বভাবতই মনে জাগে । হিন্সমাজকে আমরা 
বলি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ষর্দ হয় এরা এই চতুবর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যে স্থান 
পেল কিভাবে? এখানে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রকৃত রূপট। একটু আলোচনা করা 
দরকার। বর্ণ শব্দট এখানে অদ্ভুত অর্থজ্ঞাপক এবং একে বুঝতে হবে 
জাতিপদ থেকে একটু পুথক করে । “জাতি” কথাটি জন্‌ ধাতু থেকে উদ্ভূত; 
অর্থাৎ জ্ঞাতি হল জন্সগত। কিন্তু “বর্ণ, জন্মগত নয়, এটি গুণ এবং কর্মের 
গ্যোতক। সুতরাং জাতি অপরিধর্তনীয়। কিন্তু গুণ ও কর্ম অন্চসারে মানুষের 
বর্ণের পরিবর্তন ঘটতে পারে। বর্ণকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়, ৫বশ্ত ও শূদ্র। খ্েদের দশম মণ্ডলে 'পুরুধস্থক্ষে” আমরা এই চার 
বর্ণের একটি সুন্দর বিবরণী পাই। বলাহয়েছে যে পুরুষের মশ্তক থেকে 
ব্রাহ্মণের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উপ্ণ থেকে বৈশ্তের এবং পা থেকে শুদ্রের 
উৎপত্তি। এটি একটি রূপক বর্ণনা । ব্রাহ্মণের পেশ। মন্তিষ্ককে কেন্দ্র করে, 
বাহুকে কেন্দ্র কবে ক্ষত্রিয়ের; উরু দেহকে ধারণ করে, স্থতরাং সমাজ ধারণের 
জন্য যা প্রয়োজন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যার্দি তাকে কেন্দ্র করে টৈশ্ঠের পেশা ; 
পাদদ্ধয় সর্বনিমে আমাদের দেহের সেবা করে, তাই অন্ত জাতিদের সেবা 
করাই শৃত্রের কাজ। সুতরাং স্পষ্টই বোঝ। যাচ্ছে যে, এই ষে বর্ণবভাগ এটি 
বৃত্তিকে কেন্দ্র করে। বুতি মনেত্র উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই 
শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন : 
চাতুবর্ণং ময়! ক্ষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ (৪, ১৩) 
মহাভারতের মধ্যেও ঠিক এ একই ধরনের কথ! বল! হয়েছে : 
ন ষোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রতং ন চ সম্ভতিঃ। 
কারণানি থিজত্বশ্ত বৃত্তমেব হি কারণম্‌ ॥ ( ১৩, ১৪৩, ৫০) 
ব্রদ্ষপুরাণেরও এঁ মত : 
এভিস্ত কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা। 
শৃত্রো ত্রাহ্মণতাং গচ্ছেখ বৈশ্ঠং ক্ষত্রিষ্কতা' ত্রজেং ৪ (২৩) ৩২) 


৫৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


শাস্রকারদেপ এইসব উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ষে ভারতীয় বর্ণ- 
বিভ্ভাগের মূলে জন্মের কোন গ্রভাৰই ছিল না। সেটা ছিল ভাঁতিৰিভাগেব 
যূলে। চারি বর্ণে ভারতবাসী বিভক্ত, আর প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রকারের জাতি। এই তচ্জে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ছবি। গোৌঁভা ধর্ম- 
শান্্কাবরা এটাকে গানিকটা। বিকৃত কবাব চেষ্টা করেছেন এবং তারা 
বর্ণকেও জন্মে মাধামে তুলে ধরেছেন। কিন্তু ধর্মশান্ত্রগুলি পাঠ করলেই 
এর উপ্টে! ছবিটা আমব! পাই । মনতর দশম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ কবে বিভিন্ন 
মনীষী দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন উপজাতি ও আদিবাসীব দল হিন্ুস্মাজের 
মধ্যে তাদেব স্থান করে নিয়েছে । এটা সম্তব হয়েছে বর্ণপ্রথাৰ প্রভাবেই। 
এর] দ্বিজদেব প্রতৃত্ব হ্বীকাব করে নিয়েছে এবং দিজরাও এদ্দেব নিজেদেব 
সামাজিক এবং ধর্মের ব্যাপাবে সম্পূর্ণ ক্বাধীনতা দিয়েছে । হিন্দুধর্মের এট! 
উদ্দাবত1 ও মতত্ব বলে স্বীকার করে নিতেই হবে। আর এই উদ্দাবতার 
জন্তই এ সমাজ শতসহজআ বাধাবিপত্তি সা কবে আজও টি'কে আছে। 

তথাকথিত (00101079] 00108ৰ1 যখন হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান লাভ 
করল, তাব1 তাদেব ভাবধারা সবই বজায় রাখবাব হ্বাধীনত1 পেল। তাদের 
কাজকর্ধ সমাজের চোখে দৌষেব বলে গ্রতীয়মান ইল না। সমাজ কিন্ত 
রাজশক্তিব দিকে চেয়ে ৭ইল এদেৰ দমন করার জন্য । অর্থাৎ এদের ধর্মটা 
অসামাজিক নয়, অসামাজিক এৰং গহিত হল কাজট]। 

হিন্দুসমাজেব একট] গলতি কিন্তু হয়েছে এবং ভাব ভন্য একে প্রায়শ্চিত্তও 
করতে হচ্ছে । সমাজ এদেব সংশোধনের কোনও চেষ্টাইকরে নি। সে 
ভার নিল শ্রীস্টধম প্রচারকগ, বাজশক্তিব সহায়তায় । ফলে এব দলে দলে 
শ্বীস্টধর্্ গ্রহণ করেছে ধা আজ একটা বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়েছে । কারণ 
এই প্রচাবকর1 অপেক সময়েই এদের রাজনীতির ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার 
করেন। দেশেব জীবন আজ তাই জটিলতায় পুর্ণ হচ্ছে। ধর্মের মধ্যে 
কুসংস্কার ঢুকলে স্থদূব ভবিষ্যতে তার কি পরিণাম হতে পাবে এইটাই তার 


জাজ্লা গ্রমাণ। 


ধারগবিধি (ক) 


ষদি কেউ কবচ অপবা৷ তাবিজ ধারণ করেন, আধুনিক শিক্ষিতর] একটু মুচকে 
হেসে বলবেন, লোকট] একেবান্েই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। লোকট] যে কুসংস্কারাচ্ছন্্ 
তাতে সন্দেহ নেই। কিন্ত যিনি আজ মুচকে হাসলেন, তিনিই তিনদিন পরে 
হঠাৎ একট] বড় মাছুলি গলায় ৰা হাতে ধারণ করবেন, ভাগ্যোন্লতির অথবা 
অজান1] ভয় নিবারণের আশায়। এদ্দিক দিয়ে যতই আমরা সংস্কারমুক্ত 
হবার বড়াই করি, সব দেশে এবং যুগে এই সংস্কার একট] মত্ত ভূমিকা 
গ্রহণ করে আছে মান্থুষের জীবনে । এই কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে একটা 
বড় ব্যবসা! ফেঁদে বসেছেন আমাদের জ্যোতিষীর] এবং এদের কাছে ঘন 
ঘন যাতায়াত করেন শিক্ষিতেরাই বেশি, ধারা নিজেদের উদ্বারপন্থী বলে 
জাহির করতে চান। এই উদারপন্থীর! প্রায়ই গোপনে যান, পাছে তাদের 
কুলংস্কারট] বেরি্ে পড়ে ঠাকুরমশায় মাছুলী দেন, বলেন দক্ষিণ হস্তে 
ব1 গলায় অমুক বারে ধারণ কষবেন। জানাজানি হবার ভয়ে উদ্বারপন্থী 
নিবেদন করেন কোমরে ধারণ করলে চলবে কিনা। ঠাকুরমশায় “না” 
বললে ধারণ করেন এমনভাবে, গলার কলারটাকে উচু করে অথবা গেখির, 
তলায়, যাতে দেখা নাযায়। 

কিন্তু এত লুকোচুরি কেন, এর সাক্ষ্য রয়েছে সব জাতির ইতিহাসেই। 
এ ইতিহান পরে আলোচন1 করব, আগে আমাদের সমাজের কথাটাই 
বলে নিই । আমাদের সমাজে এট] আজ চলছে দুটি ৰিভিন্ন শ্তরকে কেন্দ্র করে, 
একটি জ্যোতিষ আর একটি হল লোকাচার। বাংলাদেশের মধ্যে 
সবচেয়ে শিক্ষিত ও উদ্ারপন্থীর1 বাস করেন নিঃসন্দেহে কলিকাত1 নগরীতে 
এবং এখানে জ্যোতিষীর সংখ্যা কত নির্ণয় করা কঠিন। বড়রান্তা়, 
গলিতে পর্বত্র সাইনবোর্ড, এ'ছের কছে আন্মন ভাগ্য আপনার মুঠোর মধ্যে, 
প্রয়োজন কেবল একট] কাচের বা একটা রত্বের। . শুভ দিনক্ষণ দেখে 
ধারণ করে নিন, সম্রাট না হতে পারেন, সামস্ত নিশ্চয় হবেন। এদের 
কাছে দলে দলে ছুটছেন অধ্যাপক, উকিল, ব্যারিস্টার, চিকিৎসক, ব্যবসায়ীর 


৫৬ ধর্ম ও কুসংস্কার 


দল, কিসে ভাগ্যোন্নতি হবে তারই আশায়। কেউ মুখে স্বীকার করেন, 
কেউ করেন না। 

জ্যোতিষ শাস্থের ৰিরুদ্ধে কিছু বলার নেউ। শান্ত্রকারর] খাটি মনেই 
তাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে শাস্ত্র রচনা করেন । এটাকে 6100107108] 
5০1০1)০৪এর অস্তভূর্তি করা যেতে পারে, অনেকটা ড!ভ্ারি ক্্যার মত। 
ধার 41187 1,৪০র [০ম [০ 1004৩ ৪ 90৮15 প্রভৃতি পুস্তক পাঠ 
করেছেন, তারা এটার গ্রতি খানিকট] আস্তাবান হবেন। আমাদের 
বৃহৎ গারাশরীয় হোকাশান্ত্রম্‌, ভূগুস্থত্র গ্রভাতি পুত্তক পাঠ করলে অবশ্তই মনে 
হবে জ্যেতিষকে আমর। যতটা উপহাস কার এটা। ততটা উপহাসের বস্তব 
নয়। আপত্তি তখনই যখন এটাকে ধর্মের মাধ্যমে এনে একটা] চাওয়া- 
পাওয়ার যন্ত্রে পরিণত করা হয় এবং বিধান দেওয়] হয় গ্রহশান্তি হত্যাদির | 
আচ্ছা, একট] উদাহরণ দেওয়া যাক, তাহলেই বোঝ। যাবে বতট। কুসংস্কার 
এবং অজ্ঞান এটাকে অপ্রিয় করেছে । একদল €জ্যাতিষী বলেন যে যদি 
বৃহস্পতিগ্রহ বিরুদ্ধ হয়, তাহলে “গু রো মুক্তাং? ইত্যাদি ৰচন অন্ুঙ্গারে একটা 
মুক্তা ধারণ করলেই আপনার বুহস্পতিগ্রহ আর খারাপ ফল দিতে পারবেন 
না। আর একদল বলেন মুক্ত নয় হলদে পোখরাজ ধারণ করা উচিত। 
কি ধারণ কর! উচিত আর তার ।ক ফল হয়, ঠাকুর়্শায় দিভেই তা জানেন 
না; তবে তিনি জানেন কোন ফিকিরে তার পকেট স্ফীত হবে। 
আর উপারপন্থী শিক্ষিতের দল তারই পিছ্ছনে ছুটেছেন ভাগ্যোন্নতির 
আশায়। 

প্রথমেই বলেছি যে জ্যোতিষশান্ত্র ধারা পাঠ করেছেন তারা হ্বীকার 
করবেন এটি ৫1709101091 5০161০6এর অন্তর্গত । কিন্তু এই শাস্ত্রকে অন্ত এক 
ধাপে নিয়ে ষাওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে ষে প্রত্যেক গ্রহের একজন অধিষ্ঠাত্তী 
দেবী আছেন এবং একজন অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবত] ইত্যাদি। গ্রহকে তুষ্ট 
করতে হলে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেবতা, অধিদেবতা সকলের পুজা করতে হবে এবং 
গ্রহবিপ্রকে যথোচিত দক্ষিণ দান করে ভাঁরপর বত্ব ধারণ করতে হবে, নচেৎ 
কোন ফল হবেনা। সহজেই বোঝা যায় যে ধর্মের আবরণে এ শাস্্রকে ঢেকে 
নিয়ে যাওয়। হয়েছে সংস্কারের পর্যায়ে । মুস্কিল বাধল বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে, কারণ 
তারা এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী পুজ। করতে প্রস্তত নন। সঙ্গে সঙ্গে বিধান এল 
প্রত্যেক গ্রছের এক একজন অবতারও আছেন, তার পুজা করলেও চলবে । 


ধারণবিধি (ক) ৫৭ 


জ্যোতিষ ঠাকুরের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষা নেই, যে উপায়ে হোক ধারণ 
করতেই হবে, আর চাই মোট] দক্ষিণ।। 
পরাশর অব্য নিজেই বলেছেন-__ 
'ক্রুরগ্রহদশাকালে শান্তিং কুষাৎ বিচক্ষণঃ? (৪৯, ১৬৮) 
কিন্তু তার এই গ্রহশাস্তি বেশির ভাগ হল জপের বিধান। বিভিন্ন 
গ্রহদশাভোগকালে তিনি বিভিন্ন জপের বিধান দিয়েছেন । সুংহমী হয়ে, 
শুন্ধচিত্তে জপ করলে ভগবানের কপালাভ কর! যায় এবং ভগবত্কপায় সব 
অশ্ুভই শু হয়। যদিও এখানে বলতে হবে, এ উপাসনা ভোগের 
উদ্দেশ্রে, চাওযা-পাওয়ার গণ্ভীর ভিতর এ সীমাবদ্ধ। গীতার মধ্যে শ্রীভগবান 
যে দ্বিতীয় শ্রেণীধ ধর্মের কথা বলেছেন এটা সেভ ধর্ম; খানিকটা কুসংস্কার 
মাখান, প্রথম শ্রেণীর ধর্ম এটা নয়। 
প্রত্যেক গ্রহের জন্ত এক একটি কবচের ব্যবস্থাও আছে । এই কবচগুলি 
গ্রহযামল এবং শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের অস্তগত | দুটিই অবচীন গ্রন্থ, মধ্যযুগে 
লেখা । এই কবচ পাঠ বা ধারণে ফল হয় কিনা জানি না, তবে ইতিহাসের 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে এর মধ্যে অশেক নৃতন তথ্য মেলে। যেমন ধরুন 
শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের চন্দ্রকবচে আছে-_ 
সে।মবারে মহেশানি কৃত্বোপবসনৎ মুদ]। 
সায়ং সোমং সমভ্যর্চ কবচং দ্ধ পঠেত যদ্দি। 
মাসমধ্যে মহেশানি পুত্রঝ।ন্‌ স ভবেৎ ঞ্ুবম্‌ ॥ 
এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সোমদেবের কৃপায় মানুষ পুত্রবান হয়। 
এর প্রকৃত অর্থ পরিস্ফৃষ্ট হয় যদি আমরা আদিমজাতির বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য 
করি। অনেক আদিমজাতির মধ্যে একটা বিশ্বাম গুচলিত আছে যে 
স্রীলোকের সন্তান লাভের জন্য পুরুষসংসর্গের প্রয্ভোজন হয় না। স্ত্রীলোক 
যদি বেশিক্ষণ টাদ্দের দিকে চেয়ে থাকে, তাহলে সে গর্ভবতী হয়। এই 
আদিম বিশ্বাসের প্রভাব আমরা এ্রকৃ্টভাবে লক্ষ্য করি শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের 
লেখকের উপর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আদিমবাসীর আর 
একটি বিশ্বাসের | তাদের মধ্যে এ বিশ্বাসও ছিল যে নারীর গায়ের ঘাম 
গায়ে শুকিয়ে গেলে এ ঘাম থেকে সে গর্ভবতী হয়। আমরা যে 
কাতিকের উপাখ্যান পাই, তার মূলে এই বিশ্বাস কাজ করছে। পার্বতী 
একদিন তার গায়ের ঘাম এবং ময়লা! শরবনে নিক্ষেপ করেন এবং তাই 
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থেকেই কাতিকের জ্ন্ম। পুরুষের সাহচধ বিন] নারীর সন্তান হতে পারে, 
এ বিশ্বাস আদি যুগে ভূমধাসাগরৰাসীর্দের মধ্যেও ছিল। তাই মেরী 
সম্ভানৰতী ভয়েও কুমারী । 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
গারিযে কবচ ইত্যাদি ধারণের খানিব্টা ব্যবস্থা আদ্দিমজাতির চিন্তাধারা 
থেকেই আধসমাজে এসেছিল । “মণি' ধারণে ফলের উল্লেখ আমরা সর্বপ্রথম 
পাই খথেদের প্রথম মগ্ডলে (১১ ৩৩, ৮) এবং বোধ হয় ধর্ধেদের আর কোথাও 
“মণি” ধারণেব উল্লেখ নেই । এতভিহাসিকরা মনে করেন যেখথেছের গ্রথম 
এবং দশম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে লেখা যখন আধর1 বেশ খানিকট। 
আদিবাসীর সংস্পর্শে এসে গেছে । তা যদি মানতে হয়, তাহলে হয়ত এ 
সিদ্ধান্ত অস্কায় হবে না যে “মণি' ধারণ প্রথা হয়ত আধেতর জাতির দান। 
এরপর মণি এবং কবচ এ ছুইয়েরই বিশদ বাবস্থা অথর্ৰেদের মধ্যে। 
অধর্ববেদকে গোড়ার] বেদ বলেই স্বীকার করতেন না, কারণ এর মধ্যে বন্ুল 
অনার্ধপ্রভাব বিদ্যমীন। এই বেদের অনেক মন্ত্রেই আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে 
বিভিন্ন প্রকারেরর কবচ ধারণের বিবরণ পাই । শুধু কবচ নয়, বিভিন্ন ধাতু, 
গাছের টুকর] প্রভৃতি শরীরে ধারণ করার বিবরণ এই বেদের মধ্যে পাওয়া 
যায়। এ সবধাতু বাগাছের ট্রকরা ধারণ করবার আগে ক্রিয়াকর্মের বিধান 
আছে। এই সব ক্রিগ়াকর্মের পব ধাবণীয় বস্তুটি সঙ্কুচিত হয়, বিশ্বাস করা হয় 
এর মধ্যে একটি দৈবশক্তির অধিষ্ঠান হয়েছে এবং তখন শুভলগ্নে, সংযমী 
অবন্থায় ধারণ বিধেয়। 

আমরা যদি এই বিষয়টা বিশ্লেষণ করি তালে এর মধ্যে ছুটি 
জিনিস আমর] দেখতে পাব। প্রথমে দ্রব্য এবং তারপর দৈবশক্তি। এ 
ছুটির সমন্বয় হলেই তবে ধারণে ফল হবে। বিভিন্ন দ্রব্যশক্তিতে বিশ্বাস, 
অথর্ববেদ্দের মধ্যে খুৰ বেশি দেখা যায়। এক একটি দ্রব্যের এক একটি গুণ, 
এৰং এক এক উদ্দেশে ত1 ফলপ্রদ। যা আমার শরীরকে রোগমুক্ত করবে 
তার হয়ত আবার শত্রনাশ করার ক্ষমতা নেই। আবার হা দিয়ে আমার 
শক্রনাশ কর] যাবে, তা দিয়ে আমার হয়ত অর্থলাভ হবে না। বিভিন্ন 
দ্রব্যের বিভিন্ন গুণ এবং এই ভ্রব্যটি ঠিকমত বেছে নিয়ে কাজে লাগাবার 
প্রয়োজন । এখানে যদ্দি ভূল হয়, অর্থাৎ ষে দ্রব্যের যে কার্ষকারিত। তাকে 
যদি অন্য বিষয়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে সে ধারণে কোনই ফল নেই। 
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ভ্রব্শক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন এশীশক্তির। এঁশীশক্তি ব্যতীত 
আবার ধারণীয় দবোর কোন সার্থক ভাই নাই । বিশ্বাস করা হত যে যখন এর 
দ্রব্যের মধ্যে এশশন্ভির সমাবেশ হয় তখন ভা থেকে এমন একটা বিশেষ 
শক্তি বিচ্ছুরিত হয় যা ধারণকারীকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে। কোন কোন 
সৃক্তে অবশ্ত আমর] দেখতে পাই যে একটি কবচ ধারণ করে মানুষ বিভিন্ন 
বিপদ থেকে মুক্তির আশা করছে। প্রত্যেক বিপদের জন্তুই আর আলাদা 
করে কৰচ ধারণের প্রয়োজন নেই, এ একটি কবচেবই বহুধা শক্তি । 

এর মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় । সেটি হল যেপ্রব্যশক্তি এশীশক্তির 
সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষের দেহের সংস্পর্শে এসে আর একটি নৃতন শক্তির 
স্ষ্টি করে। যতক্ষণ ন! এই শক্তির হ্যষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ এর কার্ষকারিত! 
প্রকাশ পায় না। স্থতরাং পরোক্ষভাবে এটা এখানে ম্বীকার করে নেওয়া 
হচ্ছে ষে মনুষ্যদেহের মধ্যেও একটা শক্তি কাজ করছে। ভাই এই শত্তির 
পূর্ণবিকাশের জন্য চাই সাধনা এবং সংযম | বোধ হয় এই থেকেই পরবর্তীবৃগ্গে 
তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে পান্রাপান্রভেদের কল্পনা এসেছে । সবার উপরে মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাই-_এর প্রকৃত অর্থ যদ্দি মেনে নিতে হয় তাহলে মানুষের 
দেহের মধ্যে যে একটা বিরাট শক্তি লুকিয়ে আছে, যেটাকে জাগিয়ে তুলছে 
পারলে এশীশক্তির পর্াায়ে গিয়ে পৌছতে পারে কবচধারণের মূলে এ তত্ব 
খানিকট। সক্রিয়। তাই পরবর্তীষুগে বারবার এ কথাটা জোর দিয়ে বল! 
হয়েছে ষে কবচধারণকারীর নিজের গুণের উপরই তার ফলাফল নির্ভর 
করে। 

তাহলে ধারপবিধির মূলে আমর! একটা দার্শনিক তত্ব, লৌকিক ধর্ষ এবং 
কুসংস্কার এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় দেখতে পাই । ঢঃ৪26[ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
প গগুভর। এই ধারণবিধিকে [08610 এবং 161181020.এর সংমিশ্রণ বলে বর্ণনা 
করেছেন। এখন এটাকে যদি 23981০ বলেই ধর] হয় তাহলেও বুঝতে হবে যে 
এর মধ্যে খানিকট? শক্তি লুকিয়ে আছে । 2981০ ধার] দেখান তার] নিশ্চয়ই 
খানিকট! যাছুবিষ্য। জানেন বৈকি । আর এই বি্যাটাকে সম্পূর্ণ কুসংস্কার বলেও 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ধারণের মূলে থানিকট। কুসংস্কারের ছোয়াচ 
আছে। কাজেই এটাকে 20881০ এবং 16116197,এর সংমিশ্রণ না বনে 
98798180100 এবং 16115190এর সংমিশ্রণ বলাই ভাল। 

গবেষণা ছেড়ে এখন আমরা একটু বৈদিক সাহিতোোর দিকেই ফিরে 
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তাকাই । ঝৌশিকশ্ত্র, *", ১৫-২১ পাঠে আমরা জানতে পারি কিভাবে 
একটি ৰবচ ধারণ করবার পুর্বে তাকে দধি এবং মধুর মধ্যে আগে তিনদিন 
ডুবিয়ে রাখা হত। তারপর তাকে ডুবিয়ে রাখা হত ঘি-এর ভিতরে । 
শেষে ঘি থেকে তুলে নিয়ে পুরোহিত এর পুজা আরম্ভ করতেন এবং ধারণেচ্ছু 
একগুচ্ছ ছুবা নিয়ে পুরোহিতের পিছনে ফীড়িয়ে পুরোহিতকে স্পর্শ করে 
থাকতেন। ষথারীতি পুজা এবং যজ্জের শেষে পুরোহিত কবচ হজমানের 
কে বা হাতে বেঁধে দ্িতেন। প্রাচীন ভারতীয় পুশ্কগুলি যদি আমরণ দেখি 
তাহলে এইটাই প্রতীয়মান হয় যে ধারণের সামগ্রী বেশির ভাগই যোগাড় করা 
হত ভেষক্স সামগ্রীর মারফত 7 ঘেমন, দীর্ঘজীবন কামনায় সরল গাছ, ধান বা 
যব এইসবের শাস্ত্রীয় বাবহারের বিধি দেখ। যায়, বালকদের কৃমি প্রভৃতি 
অহথের জন্ত দুর্বামূল ধারণের ব্যবস্থাঁ। বিভিন্ন রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা! 
কর! হত মুঞ্জগাছের শীধ দিমে, জঙ্গিরবুক্ষের (76100102119 £১100108 ) যুল 
ধারণ করা হত ভূত তাড়াবার জন্ত। স্বামীকে বশীভূত করবার জন্ত দর্ভের 
আংটি করে মেয়েরা আঙুলে ধারণ করত। বিভিন্ন প্রাণীর চর্ম ইত্যাদিও 
ব্যবহার কর। হত বিভিন্ন গ্রক্রিমায়। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ৰ্যৰ্হার হত 
কষ্ণমুগের লাঙুলের চুলগুলি। অনেক তৃকতাঁক চলত এই জিনিস দিয়ে। 
অথর্ববেদের মধ্যে মণিমৃক্ত1 বা ধাতু ধারণের উল্লেখ খুব বেশি করা হয়নি। 
এক জানম্নগায় আমর] ত্রিলৌহের বাবহার দেখতে পাই। এ ব্রিলৌহ হল 
সোনা, রূপা এবং তামা! । কষ্জানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রলারের মধ্যেও এই 
ক্রিলীহম্দ্রার রোগবিনাশনের কথা বলা হয়েছে । (ইয়ং ব্রিলৌহমুক্তী সর্ব- 
রোগবিনাশিনী ইত্যাদি) 

উন্াহরণ বাড়িয়ে আরলাভনেই। এইটুকু স্পষ্ট বোঝ যাচ্ছে যে 
বিভিন্ন দ্রব্য ব্যবহার করা হত বিভিন্ন উদ্দেশ্টে। অনেকে হয়ত এই ধারণ- 
বিধিটাকে কুসংস্কার বলতে চাইবেন না। তার] বলবেন যে প্রকৃত সাধক 
বদি এইসব প্রক্রিয়ার মারফত ধারণের ব্যবস্থা দেন, ফল নিশ্চয়ই হয়। সাধক 
সত্যই জগতে অনেক কিছু করতে পারেন। তাদের আমরা সকলেই শ্রদ্ধা 
করি। তাদের অলৌকিক শক্তিতে সবই সম্ভব। কিন্তু তাহলে বিষয়টা 
দাড়ায় এই যে/ধারণের যে ফল সেটা মুখ্যত হয় সাধকের শক্তির দ্বার! এৰং 
গৌণত ধারণীয় দ্রব্য মাঃফত। কিন্তু সত্য সাধক আজ আমরা কোথায় 
পাব? তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া! আজ একটা সমস্তা। অন্যদিকে যেকোন 
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একটি পঞ্রিক নিয়ে তার বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি খুলে দেখুন, আপনার অভীষ্ই 
সব কিছুই সেখানে পাবেন, যেমন শনিকবচ ধারণে কাধসিদ্ধি, সৌভাগ্াবৃদ্ধি, 
সম্মানলাঁভ ইত্যাদি ইত্যার্দি। এর ষেটি প্রধান অংশ সেটি হল, মূল্য-_ 
সাধারণ €1%* এবং বুহৎ্শক্তিসম্পন্ন ৪৫1০ । কাজেই সৌভাগ্য এখন আপনার 
নিজের হাতেই, এ টাকাটা পাঠিয়ে দিন। আপনি ধাতে আরও মোহিত হন 
তাঁর জন্য দেওয়! আছে এই কবচের তালিকার তলায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির 
নাম যারা সব ০61:060805 দিয়েছেন । কারও প্রতি কোন কটাক্ষপাত ন। 
করে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যেধারা এই কবচের ব্যবসা করছেন তার? 
কি সকলেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধক? কিন্তু ব্যবসা ত বেশ চলছে। 
কাজেই এটাকে একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কি বলবেন, আর এই যে ব্যবসা! 
চলছে এর ভিত্তি কি কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের উপর নয়? 

একটি দৈনিক পত্রিকার রবিধাসরীয় সংখ্যায় প্রায়ই দেখি যে বিভিন্ধ 
জিজ্ঞাস্থৃকে ব্যবস্থা! দেওয়। হয়েছে, অমুক রতু ধারণ করুন, 'অমুক ধাতুর একটি 
অঙ্গুরীয়ক হাতে লাগান ইত্যাদি ইত্যার্দি। কই, বিধানের মধ্যে এ কথ 
একবারও বলা হয় ন। যে এগুলি প্রকৃত সাধকের দ্বার] শোধিত হওয়] দরকার, 
সাধক একে শক্তিসম্পন্ন করে দেবেন নিজের শক্তর দ্বারা, তারপর শুভ 
দিনক্ষণে পবিজ্র দেহে এবং মনে এটি ধারণ করতে হবে। উক্ত পত্রিকার এ 
বিধানকে কুসংস্কারের অন্তর্গত কর] ছাড়া কোন পর্যায়ে ফেলা যায়? শাস্ত্র 
যপ্দি মানতে হয় সবটাই তার মানতে হবে। যদি ফল হয় তাহলেই হবে। 
নতৃৰ৷ হবে সেটি কুনংস্কার মাত্র, যা থেকে শতকর। পচানব্বই ভাগ লোক 
মুক্ত নন। আর এই কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে বেশ একটা 
ব্যবস! গড়ে উঠেছে। এব্যবসা চলেছে মানুষের দুরবস্থার স্থযোগ নিয়ে। 
ছুরবস্থা। যত বাড়বে এ ব্যবসা তত বেড়ে উঠবে। 

বৃতত্ববিদরা ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতির মধ্যে যে সব অদ্ভুত 
ধারণের প্রথ। প্রচলিত আছে তার তালিক1 সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে 
আমর! মানুষের বিভিন্ন স্তরে বিশ্বাসের একটা নমুনা পাই। কোন কোন 
ক্ষেত্রে এ বিশ্বাসগুলি এত অততুত যে আমর] হয়ত সেগুলি জেনে হাসতে আরম 
করব এবং খানিকটা বিদ্রপও করব। কিন্তু যারা এইভাবে ধারণ করছে 
তাদের কাছে এটা অন্ত জিনিস এবং এর মৃল্যও অনেক । 7. 10. 0800৮61] 
তার ২০66৪ ০0 006 508 88518 0৫6 0611615 850 (3810208 এবং 


৬২ ধর্ম ও কুলংস্কার 


চু 010015010 তার 70009£18,21)1 0065 1) 5০9, [70018 গ্রন্থে 
এই সমস্ত বিশ্বাসের তালিক। সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে আমর] ছু'একট। 
উদাহরণ আলোচনা করতে পার। (08792৮61] দেখিয়েছেন যে আদিম 
জা(তসমূহের মধ্যে গাছের পাতা, ফুল অথবা ধাতু অথৰ1 [বিভিন্ন পাথরের 
মালা ধারণ করার একটি পদ্ধতি স্বপ্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। এগুলি 
শুধু তাদের বেশতৃষারই অঙ্গ নয়, এগুালকে তার! তাদের রক্ষাকবচ হিসাবে 
ব্যবহার করে । এই মিম সমাজের ছায়া! আমরা দেখতে পাই আধুনিক 
সমাজেও, যখন দেখি যে শাক্ষতা মেয়েরাও ৰিবাহের পর ৰাম হাতে একটি 
লোহা ধারণ করেছেন। [সদুর ধারণ সধবার লক্ষণ, আর এটা আবার নান। 
বিচত্ত্রভাবে ধারণ করে শোভাবর্ধনের কাজও চলে । সধব! ষেয়ের কেন 
শাখা, সিহুর ও লোহা ধারণ করেন, ত নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে । কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে হাতে লোহাধারণ স্বামীর দাসত্বের পরিচায়ক। তীর 
বলেন, এক সময় ছিল যখন সবল পুরুষর1 নারীকে ধরে এনে স্ত্রী এবং দাসী 
ছুইভাবেই তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করত। সেই দাসত্বের শৃঙ্খল আজ 
আর নেই, তার প্রতীক পড়ে আছে লোহায়। আরও অনেক ৰ্যাখ্য। করা 
হয়েছে, কিন্তু শাখা এবং সিছুরের ব্যাখ্যা কেউই ভালভাৰে করতে পারেন 
নি। লোহার শিকল দিয়ে স্ত্রীকে নামান হত দালীর পধায়ে, কিন্ত শাখা 
এবং সিছুরের বাৰহার সে অর্থে কখনই হতে পারে না। এর মূলে হয়ত এ 
আদিমবালীদের খানিকটা প্রভাব রয়েছে । তার। ৰিভিন্ন রঙে দেহকে সজ্জিত 
করে এবং সেগুলি হল মঙ্গলচিহ্ ; লোহ] পরে, শঙ্খ এৰং প্রবালের মালা পরে। 
আধর] এই আদিমবাসীদের সংস্পশে আপার পর হয়ত এই ৰেশভূষার প্রথা 
এবং এর যৌক্তিকতা আধনারীরাও গ্রহণ করেছিল। সেই প্রথাই হয়ত চলে 
আনছে । এর অবশ্ঠ অন্তভাবে আর একটা ব্যাখ্যা করা ষায়। সেটা হচ্ছে 
জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাখ্যা । মেয়েদের বৈধব্যযোগের হুচন। করে রৰি, মঙ্গল, 
শনি, রাহ, ক্ষীণ চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ, ষদ্দি তার] দুঃস্থানে থাকে । এখন লোহাকে 
মনে করা হয় শনি এবং রাহুর প্রতিষেধক, লাল রঙ্‌ রবি এৰং মঙ্গলের, 
আর শখ্খ চন্দ্রের ৷ হয়ত প্রথমে শ্বামীর দীর্ঘজীবন কামনায় জ্যোতিহশাস্ত্রে 
নির্দেশ অনুসারে মেয়েরা এগুলি ধারণ করতে আরম ঝরে। সবগুলি 
সকলের ধারণের প্রয়োজন নেই, কারণ চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ বর্দি কোন মেয়ের 
ছূঃস্থানগত না৷ হয়, তাহলে এসৰ ধারণের প্রয়োজনের গুক্সই ওঠে না। কিন্ত 
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কালক্রমে আমরা জ্যোত্তষশাস্ত্রের যৌক্তিকত।__ভা যতই অকিঞ্চিৎকর এবং 
অবাস্তর হোক-_হারিয়ে ফেলি এবং এটা একটা সাধারণ পদ্ধতিতে পরিণত 
হয়। এইখানেই আমর] পাই কুসংস্কারের সন্ধান, যে কুসংস্কারের মূলে কোন 
যুক্তি নেই । আজ যদি কোন জ্যোভিষী কোন শিক্ষিতা মহিলাকেও বলেন, 
আপনার প্রতি শনি রাহু কেউই বিরূপ নন, সুতরাং আপনি আপ্নার বা 
হাতের লোহাট। খুলে ফেলতে পারেন, মহিল]টি নিশ্চয়ই শিউরে উঠবেন 
এবং কিছুতেই খুলতে রাজী হবেন না। বিস্ত পরক্ষণেই দেখা ধাবে যে তিনি 
তার বান্ধবীর সঙ্গে 01800 এবং 48115609016 নিয়ে আলোচন। করছেন। ধার! 
জিনিসটা মানেন না তাদ্েপ কথা অবস্ত আলাদা। , 

বিভিন্ন রত্বের ব্যবহার চলে আসছে সৌভাগ্যন।ভের উদ্দেস্তে। ধাতুর 
মধ্যে লোহাকে ননয়ে সময়ে সৌভাগাদায়ক বলে ধরা হয়ে থাকে। 
ভারতবর্ষে ডোমদের মধ্যে একটা অদ্ভুত গুথা ুচলিত আছে। এরা যখন 
ডাকাতি করতে যায়, সৰ সময় হাতে একটা লোহার যন্ত্র থাকে এবং এদের 
বিশ্বাস লোহার যন্ত্র কাছে না রেখে ডাকাতি করলে তাদের দেহে রোগের 
সঞ্চার হবে এবং তাদের চোখ নষ্ট হয়ে ধাবে। পাঞ্জাবে কারুর সাইটিক। 
(5০1901০8) হলে তাকে তাম!ধারণ করতে দেওয়] হয়,। অশিক্ষিত পাঞ্জাবাদের 
মধ্যে বিশ্বাস ষে প্রেতের ভরেতেই শাইটিকা হয় এবং তামা ধারণ করলে 
এ ভর কেটে যায়। আদামের নাগাদের মধ্যেও এইরকম আচারের নমুন! 
পাওয়া যায়। মাদ্রাজের লোকদের মধ্যে একট! ধারণ] প্রচলিত আছে যে 
যদি কোন শৃগালের মাথায় শি দেখা যায় তাহলে এ শিঙ ধারণ করলে 
ভাগ্যোন্নতি হম়। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের কোমরে একটি তামার 
পয়সা কালো স্থত] দিয়ে ৰেধে দেওয়ার প্রথা ছিল। এতে ছেলেটির উপর 
কোন অপদেবতার নজর পড়বে না এৰং তার স্বাস্থ্য অটুট খাকবে। গুজরাটে 
একটি গ্রথা,_সেখানে কামস্থ সঙ্গাজের বালৰকদের একটি রূপার টাকার উপরে 
সামান্ত ভাভ এবং একটু ছুধ দিয়ে চেটে খাইয়ে দেওয়া হয় সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে 
বলে। হিমালয় গ্রদেশের বৌদ্ধরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃতি অস্কিত মুক্জাকাছে 
রেখে দিত; কারণ তারা মনে করত থে এটি মহাদেবীর ছবি, কিন্ধ পরে বখন 
সআট এডগুয়ার্ডের টাক! প্রচলিত হল তার] এটি গ্রহণ করতে বাস্পর্শ করতে 
ইতস্তত করত। তার] ভাৰভ যে এর উপর লামার শুধু মাখাট। আকা য়য়েছে। 
সম্ভবত সপ্তম এভওয়ার্ডের মুকুটৰিহীন ছবি এই বিশ্বানটাকে জাগিয়ে 


৬৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


তুলেছিল। উত্তর ভারতের কোন কোন উপজাতিদের মধ্যে আর একটা 
অদ্ভূত প্রথ প্রচলিত আছে। কোন লোক তার প্রথমা স্ত্রী মার! যাবার পর 
যদি ছ্বিতীয়ৰার বিবাহ করে তাহলে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছবি ধাতব কোন 
পদার্থের উপর একে কাছে রাখে এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বিবাহের সময়ে 
যত উপহার দেওয়া হয় সবগুলি আগে এ ছবিকে উৎসর্গ করতে হয় নতুবা 
তাদের ধারণ! এ স্ত্রীর আত্মা! লোকটির নব-বিবাহিত্তা স্ত্রীর অমঙ্গল করবে। 

ভারতীয় জ্যোত্তিষশাস্ত্রে উল্লিখিত কয়েকটি ধারণের ব্যবস্থা আলেো।চন 
করে এ প্রবন্ধটি শেষ করব। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে আমাদের জীবনের সব 
স্থখদুঃখের মূলে রয়েছে গ্রহের প্রভাব । তাই গ্রশকে খুশি করতে পারলে 
আমাদের জীবনের সব কিছু কাম্যই লাভ হবে। গ্রহতুষ্টির জন্য ব্যবস্থা 
আছে কবচ, রত্ব, মূল ও ধাতু ধারণের । যেমন কোন লোকের শনি যদি 
বিরুদ্ধে থাকে তাহলে তাকে ধারণ করতে হবে শনিকবচ অথবা! নীলা 
(আর এক মতে পরশপাথর বা 10805001006 1, অথবা শ্বেতবেডেলার মূল 
অথবা সীসক। এই ধারণের জ্যোতিষবিধান কিন্তু রকমের | বাংলাদেশে 
সাধারণ জ্যোতিষীর] যে গ্রহটি বিরূপ তার শাস্তির জন্থ ধারণের ব্যবস্থা দেন। 
কিন্ত বাংলার বাহিরে অনেক জে/াতিযী ষে গ্রহটি সবচেয়ে ভাল, যে আমার 
সর্বাপেক্ষা ম্জলকারী তার প্রীতির জন্য অর্থাৎ ভার শক্তি আরও বাড়াবার জন্য 
ধারণের ব্যবস্থা দিবে থাকেন। ব্যবস্থাও ভিন্ন রকমের। বাংলাদেশে বুধের 
শাস্তির ব্যবস্থা! পোখরাজে, কিন্তু পশ্চিমী জ্যোতিষীর] বৃহস্পতির শত্তিবুদ্ধির 
জন্য দেন পোখরাজের ব্যবস্থা এবং বুধের শক্তিবুদ্ধির জন্য দেন পান্নার ব্যবস্থা । 
এইরকম মতভেদ অনেক বিষয়েই রয়েছে । এখন কার ভাগ্য কিসে স্থপ্রস্ন 
হবে মানুষ কেবল ছুটছে তারই আশায়, ক্ষিস্ত সে পথ সে নিজে খুঁজে পাবে 
কিন! অথবা কেউ সে পথের সন্ধান দিতে পারবে কিনা, তা অনিশ্চিতের অতল 
তলে। তবু আশা নিয়ে মানুষ ছুটে চলেছে এবং চলবেও। জগৎ যত দিন 
থাকবে এ ছোটার বিরতি নেই। 

উপরের আলোচনা থেকে এইটাই দেখতে পাই যে আমাদের সমাজে 
ধারণব্যবস্থার প্রধান উৎপত্তিস্থল অথর্ববেদ, যার উপর প্রচুর পরিমাণে অনার্য, 
বিশেষ করে আদিবাসীদের প্রভাব পড়েছে । আদিবাশীদের কাছ থেকে 
কতটা ধারণের ব্যবস্থা আমাদের সমাজে এসেছে তা নির্য় করা শক্ত তবে 
ষেমন সর্ববিষয়ে আমাদের সংস্কৃতি আর্য এবং অনার্ধ প্রভাবের সংমিশ্রণ, 


ধারণবিধি (ক ৬৫ 


তেমনি সম্ভবত হয়েছে ধারণব্যবস্থায়। টৈদিক ধারণব্যবস্থায় একদিকে 
যেমন ভ্রব্যগুণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে_ যা বোধহয় আমরা অন্বীকার 
করতে পারি না-তেমনি জোর দেওয়া হয়েছে প্রশীশক্তির উপর । আজ ষে 
ধারণবাবস্থা আমাদের সমাজে চলছে, সন্ত দরে ভাগ্যের টিকিট বিক্রির মত, 
এগুলি কুসংস্কার ছাডা আর কিছুই নয়। হয়ত এর মূলে একটা অলৌকিক 
শক্তি বিরাজ করছে, কিন্তু সোনা ফেলে আচলে গেরে। দেওয়ার মত সে 
শক্তিকে হারিয়ে পাথিব একট] ছোট্র দ্রব্যের পিছনে ছুটে চলেছি । এইটেই 
হয়েছে কুসংস্কার । নাস্তিকরা হয়ত অন্য কথ1 বলবেন। তীর হয়ত অলৌকিক 
কোন শক্তির অস্তিত্বই শ্বীকাঁর করবেন না। ধার] আস্তিক তার! বিশ্ববিধাতার 
করুণায় বিশ্বাস করেন। সেই করুণ যেমন বিরাট জিনিসের মধ্যে প্রতিফলিত 
তেমনিই প্রতিফলিত সামান্ত জিনিসের ভিতরেও। তার কৃপায় সবই সম্ভব! 
সেটা বাদ দিয়ে ধারণের টবজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! কুসংস্কারেরই নামাস্তর। আজকাল 
এরকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! ভারতে এবং ভারতের বাইরে অনেক পণ্ডিতই 
করছেন। ধারা বিশ্বাস করেন করন তবে অন্ধ বিশ্বাসকেই বলা হয় 
কুসংস্কার । 


ধর্ম ॥ € 


ধারগবিধি (থ) 


পাশ্চাত্য বিদ্বানর] কুসংস্কারের কথা উঠলেই ভারতের দিকে আঙ্ল দেখান। 
অর্থাৎ জগতে যত কুসংস্কার তার কেন্দ্র হল ভারত। প্রাচ্যভূখণ্ডে ভারত 
ছাড়া হয়ত ছুএকট1 আরও এরকম কুসংস্কারের ডিপো আছে, কিন্তু গুতীচ্য 
একেবারে কুসংস্কারমুক্ত ! প্রতীচ্যবাসীরা চলেন খাটি 180100811570এর 
পথে যেখানে কুসংস্কারের কোনও স্থান নেই! প্রাচ্য দেশের মানুষের 
তুলনায় পাশ্চাত্যবাসীরা নিশ্চয় অনেক বেশী শিক্ষিত, তার জানের অনেক 
উচ্চ স্তরে, কিন্তু যখন এই জ্ঞানীদের মধ্যেও আমর] দেখি ধারণবিধির 
গ্রচলন, তখন নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য হব। সত্য কথা বলতে কি যদি আমরা 
একটু পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে ধারণ বিষয়ে এর আমাদের 
হার মানায়। কত রকম রত্ব ধাতু ইত্যাদি ধারণের ব্যবস্থা! সবগুলিই 
আমাদের মত চাওয়া-পাওয়ার মাধ্যম হিসাবে; কিসে ভাগ্য স্বপ্রসন্ধ হবে, 
কিসে হবে আমার আরও উন্নতি । 

ভারতীয় ধারণবিধি পর্যালে।চন] প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে এট? প্রধানত 
জ্যোতিবশান্তরকে কেন্দ্র করে বর্তমান। ভারতে এই জ্যোতিষশান্ত্রের 
অনেকটা এসেছে পাশ্চাত্য জগত থেকে । নিয়ে উদ্ধত "গাগা সংহিতান্র 
কয়েকটি পংক্তি এর সাক্ষ্য দেবে : 

্েচ্ছা হি যলনাস্তেষু সম্যক্‌ শান্ত্রমিদং স্থিত ম্‌। 
খষেবত্তেহপি পুজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্ধিজঃ ॥ 

শ্লোকটির মন্মীর্থ হল এই : 

যবনগণ শ্লেচ্ছ, কিন্তু এই (জ্যোতিষ) শাস্ত্র সম্যকৃভাবে তাদের মধ্]ই 
প্রতিষ্ঠিত। তারাও খধিগণের স্তায় পুজাপ্রাথথ হন, স্থতরাং ত্রাহ্মণগণ যদি 
দৈববিদ্‌ হন, অর্থাৎ এই শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করেন, তাহলে তার। যে পুজনীয় 
হবেন, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য কি? 

প্রচীন ভারতে যবন অর্থে গ্রীকদের বোঝাত। এই গ্রীকরদের কাছ 
থেকেই ভারতীম্ব জ্যোতিষশান্ত্রের অনেকটা ধার করা। একট! উদাহরণ 


ধারণবিধি (খ) ৬৭ 


দলেই বোঝা ঘাবে। আমাদের শাস্ত্রে সোম অর্থাৎ চন্দ্র পুরুষরূপে কল্পিত 
এবং তার ২৭ জন স্ত্রী। শুক্র দৈত্যগ্ুরু এবং পুরুষ। গ্রীকশাস্ত্রে কিন্ত 
[0199 এবং 60015 দুই স্ত্রীগ্রহ। আর ভারতীম্ব জ্যোতিষশান্ত্রে আমর 
দেখি চক্ত্র এবং শুক্র ্্রীগ্রহ, যদিও অন্যত্র তারা পুকুষ। চন্দ্র এবং শুক্রকে 
্্ীরূপে কল্পন। ভারতীয় জ্যোতিষে যে যবনদের দ্রান তা অনস্বীকার্য । ভারতীয় 
জ্যোতিষে আমরা যেমন -ধারণবিধি দেখতে পাই, তেমনি দেখতে পাই 
গ্রীকদের মধ্যে, তবে এ বিষয়ে গ্রীকরা ভারতবাসীকে কতটা প্রভাবিত 
করেছে, তা গব্ষেণাসাপেক্ষ । গ্রীক সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধানত 
উৎসম্বূপ। 990:8053, 4১715096]6 প্রভৃতি মনীষীকে কেন্দ্র করেই 
পাশ্চাত/জগতে 1801017811900এর উদ্ভাবন । কিন্তু প্রদীপের পিছনে যেমন 
অন্ধকার, এই বিরাট গ্রীক সভ্যতার আর এক দিক তেমনি মোহ এবং 
কুসংস্কারে ঢাকা । সৌভাগ্যলাভের আশায় গ্রীকরা বিভিন্ন রতুকে বিভিন্ন 
আকার দিয়ে অঙ্গে ধারণ করত । এই উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে ৰিভিন্ন গাছ- 
গাছড়া, জন্ত-জানোয়ারের ছবি এবং দেবদেবীর ছবি ব্যবহারের প্রচলন 
ছিল। যেমন, 011) বলেছেন ষে £&7100এর মতে 05009০60109112 
গুলন্মের একটি টুকরা অঙ্গে ধারণ করলে ধারক অপরের মারণ-উচাটন প্রক্রিয়া 
থেকে মুক্ত হতে পারে । এই একটি কথা আমাদের সামনে আর একটা 
নৃতন ছবি তুলে ধরে, সেট! হল মারণ-উচাটনের ছবি। তাহলে স্থসভ্য 
গ্রীকর] মারণ-উচাটনে বিশ্বাস করত এবং তাদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত 
হিল এবং বাধ্য হয়েই মানুষকে অন্য দিকে এর প্রতিষেধক ব্যবহার করতে 
হত। বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি একে ধারণ করা হত বিভিন্ন উদ্দেশে, যেমন 
£৯01]0র ছবি ধারণ করা হত যুদ্ধে জেতার জন্য, ঢ::০5এর ছবি প্রেমিকার 
মনোহরণের জন্ত ইঙ্যার্দি। এখানে ধর্মকে প্রকৃতপক্ষে নামান হয়েছে 
চাওয়াপাওয়ার পধায়ে। আমাদের দেশে যে কবচ ধারণ কর] হয় তার সঙ্গে 
এ প্রথার একটু প্রভেদ আছে। কবচে দেবতার ছবি আকাথাকে ন।» 
থাকে মন্ত্র লেখা যাতে দেবতার কৃপ। ভিক্ষা! কর] হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে-- 
তিনি মস্তক থেকে আরম্ভ করে আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন, 
আমায় বিপদ থেকে মুক্ত করুন অথবা! আমার অন্তান্ত অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। 
অনেক সময় মন্ত্রের বদলে কবচে আক। থাকে যষ্ত্র, যে যস্ত্রকে মনে কর! হয় 
দেবতার প্রভীক। এই কৰচের মধো, ভাসে মগ্রই হোক বা যই হোক, 
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দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাতে দেবতার পুজা হয় এবং পরে গুভ 
তিথিক্ষণে এটিকে ধারণ করা হয়। এট সম্পূর্ণই দেবতার কৃপা-ভিক্ষা, 
দেবতার কপাকে জোর করে টেনে আনার কোনও 10601391108] 7019068$ 
নয়। পাশ্চাত্য জগতের কবজ-তাবিজের সঙ্গে আমাদের প্রথার এই গ্রভেদ। 
যাই হোক, প্রাচীন গ্রীসের ধারণ প্রথাকে কেন্ত্র করে খুব বেশী গবেষণ। 
হয় নি। কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত এ নিয়ে কিছু কাজ করেছেন; তবে সে 
বিষয়ে আলোচনা করবার ষত শক্কি ধার! জার্মান জানেন না, তাদের নেই। 
তাদের কাঞজ্জের গুণাগুণ বিচার করা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 

গ্রীসের বিষয় বলতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে রোমের কথা মনে আসে। 
স্থসভ্য রোমদেশেও নানা রকমের ধারণবিধি প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে 
আমরা 0117)5র ০0181 17156015, 11910611005 [20010111005এর 
চিকিৎসা গ্রন্থ এবং /9845085 এবং তার পরবত্তা যুগের কবিদের লেখার 
মধ্যে উল্লেখপাই। রোমকজাতির বিশ্বাস ছিল ষে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে 
বিভিন্ন শক্তি নিহিত আছে । এই শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে হলে বিভিন্ন 
[138108] প্রক্রিয়ার প্রয়োজন এবং এই সব প্রক্রিয়া! মারফত শক্তিভূত করে 
যদি বিভিন্ন বস্ত অঙ্গে ধারণ কর] যায়, তাতে অলৌকিক ফর ফলতে পারে। 
এটা আমাদের দেশের অনেকট]1 রত্ুশোধন প্রক্রিয়ার মত। যেমন বিশ্বাস 
করা হয় যে প্রবাল ধারণে মঙ্গলগ্রহ তুষ্ট হন এবং এ গ্রহের কোপে যে সব 
রোগ ব। বিসম্থাদের স্ট্টি হয়, প্রবাল বিশেষ প্রক্রিয়া মারফৎ শোধন করে 
ধারণ করলে এসব রোগ বা বিসম্বাদ নিবারিত হয়। হোক বানা হোক, এ 
বিশ্বাসকে কোনক্রমেই 18010791] বলা যায় না। রোমকদ্দের দু'একটা 
বিশ্বাসের কথা আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি। 711)5 লিখেছেন যে, 
রোমকন্া বিশ্বাস করে 00151510 জাতীয় উত্তিদের অংশ মাছুলিতে ধারণ 
করলে মাথার এবং দাতের ব্যথা আরোগ্য হয়। এই রকম অনেক বিশ্বাসের 
কথ! [11)র পুন্তক পাঠে জান! যায়। প্রত্বতাত্বিক খননকার্ধের ফলে 
ইঁতালীতে অনেক তাবিজ জাতীয় জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, ঘ। ইতালী- 
বাসীদের কুসংস্কারের সাক্ষ্য বহন করে। চ21068:০0এর জেখ। থেকে 
আমরা জানতে পারি যে 50118 যখনই যুদ্ধে যেতেন, ধাতুফলকে আক একটি 
4500110র ছবি শরীরে ধারণ করতেন, কারণ এটি শোধ, বীর্য ও জয়ের 
ক্চক। সপ্তবত এ ধরনের বিশ্বাস গ্রীস থেকেই ইতালীতে এসেছিল। 
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ইতিহাস পাঠে আমর] জানতে পারি যে মহাবীর আলেকজাগারের ছবিও এ 
একই উদ্দেশে অঙ্গে ধারণ করা হৃত। দেবদেবীদের ভয়াবহ মৃতি রেখে 
দেওয়া হত দুর্ভাগ্য দূর করার জন্ত। 7008£875তে যে রোমক ছুর্গ 
আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে জিহবা বার কর একটি পাথরের তরি মুণ্ড পাওয়! 
গেছে। এঁতিহামিকরখ মনে করেন ষে এ মূতির সাহায্যে রোমকরা তাদের 
শক্রকে পরাভূত করবে এই ছিল তাদের বিশ্বাস। ঠিক আমরা যেমন 
আমাদের বাড়ির দরজায়, ভাডার ঘরে বা শয়নকক্ষে সৌভাগাজনক সব 
জিনিস রেখে থাকি, রোমকরাও তেমনি বাড়ির বিভিন্ন স্থানে, গরুর গলায়, 
কবরের পাশে, অশ্বকণ্ঠে বিভিন্ন বস্ত বেধে দিত, হয় আপদ দূরীকরণের আশায়, 
নয় সৌভাগ্য লাভের জন্য । এর প্রত্যেকটার পেছনেই, তারা একটা এঁশী 
শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করত। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে (160০0-1২01081। সভ্যতার বিচার 
করলে ছুটে! ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে; প্রথম, এই মহান আর্য সভ্যত। 
পরিপুষ্ট হয়েছে অনেকাংশে অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণে ; দ্বিতীয়, পরবর্তী 
যুগের ইউরোপীয় সভাতা গড়ে উঠেছে এই সভ্যতাকে ভিত্তি করে। 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে আমরা দেখি যে (:2০০-6২01381) 
সভ্যতার অনেক কুসংস্কারই গড়ে উঠেছে অনার্ধ প্রস্তাবে, যেমন দেখি 
ভারতৰর্ধে আর্ধ সভ্যতার ক্ষেত্রে। ধারণবিধির অনেকটাই এসেছে এদের কাছ 
থেকে । এই প্রসঙ্গে একদিকে যেমন দেখতে হবে আদিম জাতিকে, অন্যদিকে 
তেমনি 58520, 85119) 73812510119র স্থসভ্য জাতিদেরও। এই সব 
স্থমভ্য জাতির মধ্যেও আমরা ধারণবিধির প্রচলন দেখতে পাই এবং সেগুলি 
ধর্মের অঙ্গ হিসাবেই ধরা হত | 

ঢ18%19£ বা মিশরের সভ্যতাকে জগতের প্রাচীনতম বলে গণ্য কর হয়। 
এই মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের যা মালমশল। পাওয়া যায়, তা থেকে এ 1 
খুব পরিষ্কার ষে মিশরীয়দের মধ্যে ধর্ম এবং 23981০ ওত£প্রোতভাবে জড়িত 
ছিল। 7. &. ভ/. 8986 লিখিত [78510ঠ817) 0108810 বা &, চ0000813 
প্রণীত চ7279৮0998 ০0£ 85080 [618810 প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে মিশরীয় 
সভ্যতার এই দিকট। আমাদের লামনে বেশ পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে। ৭126. 
8০০ 0£ 01১৪ [06৪৭ গ্রন্থে এইরকম কবজা-তাবিজের অনেক উল্লেখ আছে 
এবং এর নিদর্শন আমর! বিভিন্ন পিরাঁমিভ বা কবচের মধ্যেও পাই। একটা 
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ছোট্ট উদাহরণ আমর] এখানে নিতে পারি। 785105এর উপর একটি 
চোখ একে ধারণ করাটা একট] মন্ত বড তুক বলে গণ্য করা হত। বিশ্বাস 
কর! হত যে এতে ধারণকারীর স্বাস্থ্য, সম্পদ ইত্যাদি সবই নিরাপদ থাকবে। 
দেবদেবীর ছবিও সময়ে সময়ে একে ধারণ করিয়ে দেওয়া হত। খুব সম্ভব 
মিশরবাসীদের কাছ থেকে গ্রীকর! এই প্রথাটি শিখেছিল। 

প্রাটীন £5551107 ও 721১510910191) সংস্কতছিতেও আমরা মিশরের 
'অনুরূপ ধর্ম এবং 20841০এর সংমিশ্রণ দেখি এবং এদের মধ্যেও অনুরূপ ধারণ- 
প্রথা প্রচলিত ছিল। সৌভাগ্যলাভের আশায় এর! যে শুধু দেহে কবচ বেঁধে 
রাখত তাই নয়, বাড়ির দেওয়ালে, দরজায় এবং অন্যান্ত স্থানেও দেবদেবীর 
ষৃতি একে বা মন্ত্র লিখে ঝুলিতে দিত। আমাদের দ্বেশে যেমন মূল ধারণের 
প্রথা আছে, এদের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে 
একট। বিশ্বাস প্রচলিত যে বাড়ির উপর মনসা গাছ রাখলে সে বাড়িতে আর 
বাজ পড়ে না। ৪2০7 তার 01061) 80081) ( ৩য় খণ্ড) পৃঃ ৩৩৪) গ্রন্থে 
দেখিয়েছেন যে এইরকম একটা গাছ অন্রূপ উদ্দেশে এরাও ব্যবহার 
করত এবং মধ্যযুগে বিশ্বাস কর1 হত যে এ গাছ বাড়িতে থাকলে ভূত 
আসেনা। 

এই সব বিশ্বাসের কতটা (16০০-[.0109র1 নিজের নিয়েছিল এবং 
পরবর্তী যুগের মানুষ উত্তরাধিকার স্থত্রে এর কতটা গেয়েছে তা নির্ণয় করা 
কঠিন। তবে শ্রীষ্টধর্মের মধ্যে আমর] যে ধারণৰিধির ব্যবস্থা দেখতে পাই 
তার যে অনেকটা 1)690617. জগতের কাছ থেকে এসেছিল সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। এর মূলে রয়েছে জড়জগতের মধো লুক্কায়িত গ্রাণস্পন্দনের 
বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে হয়ত [য6০-1900015দের চিন্তাধারা খানিকট। 
প্রভাবিত করে থাকবে, কিন্তু প্রাচীন চিন্তাধারার উপর অন্ধবিশ্বাস 
অনেকখানি কাজ করেছে। থ্রীষ্সমাজে অবশ্ঠ এ নিয়ে অনেক বাদানবাদ 
হয়েছে, তবে কবজ-তাবিজের প্রভাব সব যুক্তিতৰকে তুচ্ছ করেই শতাবীর 
পর শতাকী এই স্থসভ্য সমাজে বেশ জেঁকে বসে আছে। সব চেয়ে 
আশ্চর্যের ব্ষয এই যে এরাই ভারতবাসীকে দেখে নাসিকাকুঞ্চন করে বলে 
এর] ভারি কুসংস্কারপরায়ণ, আর নিজেদের সংস্কারফে সব সময়েই একট! 
টৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বার সাফাই করতে চায়, তা সেট! টিকুক বা না 
টিকুক। 


ধারণবিধি (খ) ৭১ 


শরষ্টান ০:০55 চিহ্ের কথাই ধর] যাক। ০:95$কে সকলেই ভক্তি করে। 
জগতে একজন মহামানব, ধিনি দেবপুত্র, তিনি একে চিরপবিভ্র করে গেছেন। 
এট কিন্তু ভক্তির কথা। ভক্তির দ্িকট: ছেড়ে দিলে ইতিহাসের প্রটভূমিকায় 
এর আর একটা দিক আছে। বিখ্যাত শণ্তিত ভ/, ড/. 965100: তার 
[116 01955 10777016101) [71560152120 4৮ গ্রন্থে এই দিকটার 
খানিকটা পর্যালোচনা করেছেন। আজও আমর] দেখতে পাই ষে খ্রীষ্টানরা 
বুকে এবং কপালে হাত দিয়ে ০£0955এর চিহ্ন স্মরণ করে। কারণ তারা 
বিশ্বাস করে যে এতে তাদের সব দুর্ভাগ্য দূরীভূত হবে । ৫955এর টুকরা 
দেহে ধারণ করে থাকলে সেই রকম সব ছুঃখছুর্রশ। দূর হয়ে যায়, এট] আজও 
শ্রীষ্টজগত বিশ্বাস করে। 

ইতিহাস কিন্তু সাক্ষ্য দিচ্ছে যে গ্রীষ্টের আবির্ভাবের পুর্বেও সভ্য এবং 
অসভ্য নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ০7:095$ চিহ্কের ধারণ এবং ব্যবহার প্রচলিত 
ছিল। চ00০5০10796018 [761910108 গ্রন্থে ভা. 86] ৩৮৫ রকমের 
0:93$এর বিষয় উল্লেখ করেছেন। এর সবগুলিই যে ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা 
নয়, তবে অধিকাংশই সৌভাগোর প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে নরদেহে ধারণ করা হত । এই ০1955 চিহ থেকেই 
এসেছে শ্বস্তিক চিহ্ন। স্মুসভ্য জার্মানীর [ব৪2ঃরা তাদের হাতে এই চিহ্ন 
ধারণ করত এবং তারা বিশ্বাম করত যে এটি সফলতার একটি প্রতীক। 
অনেক এঁতিহাসিক ও নৃতাত্বিকের মতে 01093 চিহ্ন বা স্বম্তিক ভুর্ধের 
প্রতীক। তাই খ্রীষ্টপুর্ব জগতে এটিকে ধারণ করা হত সুস্থ দেহ এবং 
নীরোগতা লাভের আশায়। কারণ, বিশ্বাস করা হয় ষে স্থর্য জীবনের প্রতীক 
এবং সুর্যের কৃপায় নব রোগই নিবারিত হয়। অবশ্ত শ্রীষ্টজগতে এর পিছনে 
রয়েছে প্রগাঢ় ভক্তি এবং শ্রদ্ধা । সেখানে এর অর্থ অন্তরকম। মহামান্ত 
03158015র ভগ্রী 1৪0111)8 তাবিজ হিসাবে একটি লোহার ০955 সব সময়ে 
গায়ে বেধে রাখতেন । 

0£955 ছাড়াও কত রকমের জিনিস €য ধারণ কর! হয় তার নমুন! দেওয়া 
এখানে সম্ভব নয়। কথিত আছে যে, 95281)6106এ একজন নামকরা 
পাদরী মার! গেলে তার পোষাক, চুল, দাড়ি ইত্যাদি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে 
যায়, কারণ এইগুলি দিয়ে কবচ তৈরি হবে ঘা সাধারণ লোকে ধারণ করবে। 
সাধু ব্যক্তিদের কবরে ফুল, কাগজ ইত্যাদি চুইয়ে তার টুকর! ধারণ কর! 


৭২ ধর্ম ও কুসংস্কার 


[২07082) 0৪01:0110দের মধ্যে একটা খুব বড় রকমের প্রথা । অবস্থা এটা, 
শ্বীকার করতে হবে যে ভক্তির একটা দাম আছে এবং ভক্তের কাছে ভগবান 
নানারূপে আবিভূ্ত হন। এই ভক্তির মাধ্যমে তারা বিশ্বাস করত ষে 
এতেই তাদের সর্ব বিশ্ব দূরীভূত হবে। আজও হয়ত তাই হয়, কিন্ত ধারা 
[80101521150 তাঁরা এটাকে কুসংস্কারের পধায়ে ফেলতে চাইবেন। ধার 
০০-চ17601710 12055010151 বিশ্বাসী তারা হয়ত এর অন্ত একটা ব্যাখ্য। 
দিতে চাইবেন। বস্তুত এই ০ ঢ1909216 চিস্তাধারাকে আশ্রয় করেই 
খীষ্টজজগতে অনেক ধারণ প্রথা প্রচলিত হয়েছে ; যেমন সাধুসন্তচদর ছবি ধারণ 
কর অথবা অন্থখ করলে সাধুসন্তদ্ের মৃত্তি ধুয়ে সেই জল পান করা। 
আমাদের দেশেও পাদদোদক পান প্রথা প্রচলিত আছে এবং অস্থখের সময় 
ঠাকুমা-দিদিমারা আজও দেবদেবীর চরথামৃত ভক্তিভরে নাতি-নাতনীদের 
পান করিয়ে থাকেন। 

্ীন্টীয় ধর্মজগতে কতকগুপি বিশ্বাস চলে এসেছিল ভিন্ন সমাজ থেকে । 
এর ফলে রত্বু ধাতু, মূল ইত্যাদর ধারণ মধ্যযুগে প্রচলিত হয়। যেমন বিশ্বাস 
করা হত 20006 ধারণ করলে জর এবং বাত আরোগ্য হয়। 00061 এবং 
£১07860)০550এর মধ্যে অদ্ভুত শক্তি লুক্কায়িত আছে বলে বিশ্বাস কর হত 
এবং ধার! এগুলি ধারণ করতেন খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই করতেন; হয়ত ভাল 
হবে, নতুবা অমঙ্গল হবে। স্বর্ণধারণে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং সীপাধারণে 
জীবনীশক্তির ক্ষয়”_-এও ছিল মধ্যযুগের বিশ্বাস। 4১০০1100105 ০৫ 
[15918 সপ্তাহে প্রতিদিন এক একটি করে নৃতন আংটি ধারণ করতেন, 
কারণ বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন অস্তনিহিত শক্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস 
করতেন। ৬প্রমিকার মন গলানর জন্য, বন্ধ্যার সম্ভতানলাভ আশায় বিভিন্ন 
ধারণ ব্যবস্থার নজীর পাওয়! যায়। (01/59986020এর বর্ণনা থেকে আমরা 
জানতে পারি যে রোগীর গলায় বিভিন্ন ধরনের ভাঁবিজ বৃদ্ধার] বেঁধে দিতেন । 
এ তাবিজের মধ্যে বিভিন্ন ছবি ত্বাকা থাকত। এগুজিকে অনেকটা 
আমাদের তান্ত্রিক যন্ত্র ধারণের সঙ্গে তুলন1 করা যেতে পারে । আরও কত 
অদ্ভূত প্রথার সাক্ষ্য রেখে গেছে ইতিহাস। বিশ্বাস কর। হত যে £1700114078 
11605] গরুর গলায় বেধে দিলে তাদের প্রতি আর উপদেবতার দুটি 
পড়বে না। শিশুদের গলায় খুব ছোট্ট ছোট্ট ঘণ্টা! বেঁধে দেওয়া হত,_-তার 
আওয়াজে ভূত পালাবে। 


ধারণবিধি (খ) ৭৩ 


নজীর বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। এটা এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান যে 
ধারণবিধি শুধু কুসংস্কারবাদী ভারতবাসীর একচেটিয়া জিনিস নয়। সর্বযুগে 
মান্গষের সর্বস্তরে এর প্রচলন। এই বিধিকে যর্দি আমরা বিষ্লেষণ করি 
তাহলে দেখব যে এর পিছনে ছুটি চিন্তাধারা কাজ করছে, একটা হচ্ছে 
কাম্যবস্ত পাওয়ার আকাজ্ষা, আর একটা হচ্ছে অজানা ভয়ের হাত থেকে 
রেহাই পাওয়া । যিনি এই ছুই-এর উর্ধ্বে গেছেন, তিনি মহাপুরুষ, কিন্ত 
সাধারণ মানুষ এই দুইয়েরই দাস। মুখে সে যত বড় বড় বুলি আওডাক, 
বিজ্ঞানের ধত নজ্ীরই টেনে আন্ুক, মনের মধ্যে কিন্তু কাজ করছে, তার 
এই দুটি কামনা-বাসন1। আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্য জগত ধারণবিধির 
পিছনে ধর্মের প্রভাব স্বীকার না করে চাইছে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
দিতে । কিন্তু এ ব্যাখ্যা যে মোটেই বৈজ্ঞানিক নয়, এখানে যে 
কুসংস্কারটাহ বিজ্ঞানের প্রলেপে ঢাকা, খোলা মনে একটু বিচার করলেই তা 
বোঝা যায়। ধরুন, পাশ্চাতা জগতে বনধধা প্রচারিত 9০16100৪ ০ 
0010061:0109£5র কথ।। আজ এই সংখ্যাত্ত্বের উপর সবচেয়ে সের! পুস্তক 
হল (01)910র 73001 0£ টব 09615. এতে বিষয়টার একটা বৈজ্ঞানিক 
ব্যাধ্য। দেবার চেষ্ট। করা হয়েছে এবং ধারণের ৰিষয়ও গ্রচুর আছে। এরকম 
বই আরও অনেকে লিখেছেন। আমর এর মূল বত্ত ব্যটুকু প্রথমে আলোচনা 
করতে পারি। 

ধরে নেওয়া হয়েছে যে ইংরেজী মাসের বিভিন্ন তারিখের উপর বিভিন্ন 
গ্রহের প্রভাব বর্তমান। গ্রহ-সন্মিবেশে আমরা এইভাবে তারিখগুলি 
সাজাতে পারি, যে ভাবে সংখ্যাবিদরা বলেছেন-__ 

আপনি যদি কোন মাসের 
১১১০১ ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মে থাকেন, তাহাল আপনার কারক গ্রহ রবি 


২, ১১, ২০ বা ২৯ হি ্ ্ এ রর * চন্ত্র 
৩১১২, ২১ বা৩০ ৮ ৮15 ঁ ” বুহম্পতি 
৪, ১৩, ২২ বা ৩১ তারিখে জন্মে থাকেন, তাহলে আপনার কারক গ্রহ হার্সেল 
৫, ১৪ চট ৩ ঠ পি চি 5 ঠ্ট ঞ ঞ বুধ 
৬১৫ বা ২৪ ডি... র্‌ ৮ % শুক্র 
৭) ১৬ বা ২৫ চির রর তি ্ 9 % নেপচুন 
৮১ ১৭ বা ১৬ এডি ও »৮. « *»  » শনি 
৪৯) ১৮ বা খ৭ ঠট ফু ঠট ০ ঙটী এ টি মদল 


৭৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


( অনেক সংখ্যাবিদ আবার শনি ও মঙ্গলের তারিখের বিনিময় করেন, 
অর্থাৎ ৮, ১৭, ২৬ মঙ্গল এবং 7 প্রভৃতি শনি) 

তারপর প্রত্যেক গ্রহের জন্ত এক গাদা করে রত্বের তালিকা, আপনার 
তারিথ জেনে নিয়ে আপনি ধারণ করুন। যদি দেখেন কোনও গ্রহ, যেমন 
শনি বা মঙ্গল, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাহলে অগ্ত কোনও গ্রহের রত্ব 
আপনি ধারণ করুন, একেবারে আপনার ভাগ্য বদলে যাবে। এখন বুঝবেন 
কিসে? এরা ষে আপনার মন্দ করছে মেটা যাচাই করে নিন, এ নম্বরের 
বাড়িতে থেকে ; এ তারিখে কাজ করে অথবা এ নম্বরের সঙ্গে যুক্ত অন্য কোন 
প্রক্রিয়ায় । সংখ্যাবিদ্দের বিধান যে ৮ নম্বরের অথব1 ৮, ১৭, ২৬ তারিখে 
জাত লোকেদের ৮ নম্বরের সব জিনিস ত্যাগ করা উচিত। ধরুন আপনি 
৫৩ নম্বরের একটি বাড়িতে বাস করেন। কর্পোরেশন অফিসে যান, গিয়ে 
শুধু নম্বরট1 বদলে নিন, কেবল যেন মঙ্গলের কোন নম্বর নাহয়। তাহলে ৫৩, 
৫€-7-৩-০৮ অর্থাৎ শনি আর আপনাকে পীড়া দিতে পারবেন না। আপনার 
ভাগ্যাকাশে দেখবেন পুরদিকে তরুণ সুযের উদ্দয় হচ্ছে। বিধান সত্যিই 
অপূর্ব! অথচ, পাশ্চাত্য জগৎ এই তথাকথিত বিধানের আদর দেন, এ 
বিধি মেনে চলেন; যদিও তাদের চোখে ভারতের লোকেরা কুসংস্কার পন্কে 
নিমগ্ন। 

আমরা যদ্দি ভারতের ধারণবিধির সঙ্গে পাশ্চাত্য ধারণবিধির তুলনা করি 
তাহলে দেখব যে ষোড়শ শতাবী অবধি ছুরদদেশেরই বিধি ছিল এক পট- 
ভূমিকায়; অর্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করেই এ ছুটি জগতে ধারণবিধির প্রসার লাভ। 
তারপর ইউরোপে আরভ হয় 78619791157)এর প্রভাব, তথন ধর্ম ছেড়ে 
দিয়ে এর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে বার করার চেষ্টা চলে । ভারত কিন্তু 
তার পুরাতন পথকে ই ধরে থাকে, তার ধারণবিধি চলতে থাকে ধর্মকেই কেন্দ্র 
করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্ঠ সংস্কারকে কেন্দ্র করেই এট চলছে। 
দুঃখের বিষয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পৌছায় নি। 
এখানে বিজ্ঞানের প্রলেপ দেওয়৷ হয়েছে মাত্র । শিক্ষিত ও ভদ্রেরা কবচ ব। 
রত্ব ধারণ করেন 156০19০০১ 718০616 গ্রভৃতি গহনার মাধ্যমে, অন্যের 
ধারণ করেন প্রত্যক্ষভাবে । মুলত ছুটো একই । নৃতত্ববিদ্র1 মনে করেন যে 
ধর্মের উপর 10881০এর প্রভাব থেকে ধারণপ্রথার উত্পত্তি। 7390007) তার 
219810 2710 76019151979 গ্রন্থে (পৃঃ ২৯) ধারণীয় বস্তগুলিকে ছু'্ভাগে ভাগ 
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করেছেন,__-কতকগুলি ধারণ কর! হয় দুর্ভাগ্য দুরীকরণের জন্য এবং 
কতকগুলি সৌভাগা উদয়ের জন্ত। যে কারণেই হোক, মানুষ চিরদিনই 
কামনাঁঁবাসনার দাস । কোনও অবস্থাতেই সেতৃপ্ড নয়, আর এই অতৃপ্ত 
বাসন। থেকেই ধারণবিধির উদ্ভব । যদি সে নিজের অবস্থাতে সন্ত থাকতে 
পারত, তাহলে জগত হত আজ অন্যরকম। এত হানাহানি, মারামারির 
অবসান ঘটত । হয়ত রোগে বা দুঃখে এমন অবস্থা আসে যখন তার পক্ষে 
শান্ত থাক। সম্ভব নয়। তাই সে একট! কিছু ধারণ করে। আবার অনেক 
সময় সৌভাগ্যবানর] ধারণ করেন আরও ্রীবৃদ্ধির আশায়। [70001 তাই 
ধারণীয় বন্ত্গুলিকে (11509) এবং 81001€6 এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের মত পাশ্চাত্য জগতেও ধারণব্যবস্থ! 
চলেছে । তফাৎ এই যে আধুনিক কালে তারা দেন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, আর 
আমাদের দেশে বল হয় দেবতার কৃপা । তবে আধুনিক অনেক পণ্ডিত 
আমাদের দেশেও এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন 
গ্রহরত্ব ধারণের বেলায় তার! বলেন মানবদেহে এ সমস্ত রত্বাদি এক গ্রভাৰ 
বিশ্তার করে যাতে গ্রহের কোপ প্রশমিত হয়ে সৌভাগ্যোদয় হয়। মানৰ 
দেহের উপর এদের প্রভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতি হতে পারে, কিন্ত 
মসোজাঞ্জি ভাগ্যোক্সতি হবে কি করে? সংস্কারকে চাপ] দেওয়ার জন্য যুক্তির 
অবতারণা, কিন্তু সংস্কার পিছন থেকে উকি মারছে। 

পাশ্চাত্য জগতের আর একটি নমুন। দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করৰ। (011:০০র 
কথ পুর্বে বলেছি 9০1617০৪ ০0£ 00109610105 প্রসঙ্গে, যার প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা প্রমাণ আমর] খুঁজে পাই নি। তার আর একখানি 
পুষ্তিকাতে তিনি প্রত্যেক মাস অনুযায়ী ধারণের ব্যবস্থা দিয়েছেন, মাসটা 
অবশ্য আরম করেছেন ইংরাজী মাসের ২* তারিখ থেকে; কারণ তাঁর মতে 
২০ তারিখ থেকেই একট] করে রাশি আরম্ভ হয়। যেমন, ২*শে মার্চ থেকে 
২*শে এপ্রিল 4116৪ অর্থাৎ মেষরাশি, ২*শে এপ্রিল থেকে ২*শে যে 
[80183 অর্থাৎ বুষরাশি। মেষরাশির ধারণীয় রত্ব পলা, ৮1০০৭ 50016 
প্রভৃতি; বুধরাশির পান্না, ফিরোজ! ইতযাদি। এখন ধরুন ৮ই এপ্রিল 
একজনের জম্ম। তাহলে 7520967 অচুসারে তার ধারণ করতে হবে নীলা 
ইত্যাদি, কারণ ৮ই হল শনির সংখ্যা) কিন্তু মাস বা রাশি অনুসারে সে ধারণ 
করবে পলা ইত্যার্দি। তাহলে তার কোনটা ধারণ কর! উচিত? এদিকে 


৭৬ ধর্ম ও কুসংস্কার 


সংখটাবিদ্রা আবার বলেছেন যে শনি ও মঙ্গল পরম্পর শক্রভাবাপন্ন ; স্থতরাং 
এক নম্বরের লোকের আর এক নম্বরের পাথর ধারণ কর] উচিত নয়। অতএব 
মভামুক্কিল। তার| তখন বিধান দেন যে অন্তরাশি বা নম্বরের পাথর এদের 
ধারণ করা উচিত। কিন্তু কোন প্রথায়? তার উত্তর নেই। 

উপরের আলোচনা থেকে ম্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ষে ধারণের আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! ধোপে টেকান মুস্কিল। তবু ধার] ধর্মের কথা বলেন, 
খানিকট। তার মানে আছে। দেবতার কপাভিক্ষা সব সময়েই করতে পার! 
যায় এবং দেবকৃপায় সবই সম্ভব, যদিও একদল বলবেন এটাও কুসংস্কার । 
কুলংক্কার নিশ্চয়, কারণ ধর্মকে এখানে একধাপ নামিয়ে আনা হয়েছে, তবে এ 
ধর্মের মধ্যে 180190811500এর ভগ্ডামি নেই । যাঁর! ধারণ করেন, তার] অন্ধ-. 
বিশ্বাসেই ধারণ করেন, সাফাই গাইবার চেষ্টা করেন না। এই 75610781 
ব্যাথ্য। দেবার চেষ্ট| করেছেন [য০০-18609015রো, বিশেষ করে যার পরবতী 
যুগের। এ যুগট1 ইউরোপে কদর্য রূপে আরম্ভ হয় 701018515 0£ "516 
(শ্বীঃ ২৩২-৩০৪)-এর সময় থেকে এবং শিষ্যপরম্পরায় এর ধারা কয়েক 
শতাবী ধরে ইউরোপে প্রবাহিত হয়। 79:01)5যগ ছিলেন 010901005এর 
শিষ্য । এর সম্বন্ধে একজন লিখেছেন : 

“7 1255 £:629061 20010178515 015৪] 016 1098506] 01) 85060101950) 

৪00 016 70017713191 16115101) 85 10798155 06 [0011502.001) 200 

[761০6 2,0057065 911 11005 0৫6 50006151101005 10211615 9100 

018001025, 9001. 95 091070100106%, [01001)605, 100186015, 

1079510 2100. (1.201£5.৮ 

এদের প্রভাবেই শ্রীইধর্মে প্রচুর কুসংস্কার এসে জড়ো হয়। এদের 
প্রভাবেই সম্ভবত পাশ্চাত্যবাসীরা শেখেন সোনা? ফেলে শুন্য ত্বাচলে গেরো 
বাধা। এই ধার। একবার প্রবাহিত হলে রোধ করা মুস্কিল। আজ ধারা 
ধারণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখয। দিতে চান, তার! এ'দেরই উত্তরস্থরী | 

সঃ সঃ য় রং 

আমর আগেই আলোচন। করেছি ষে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় ও 
পাশ্চাত্য, এই উভয় ধারণ বিধিরই প্রচলন হয়েছিল ধর্মকেকেন্দ্র করে,যদিও পরে 
পাশ্চাত্যজগতে এই ধর্মভিত্তিক প্রথার একট] তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 
দেওয়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে । কোন কোন মনন্তাত্বিক ধর্মের মধ্যে এই 
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কুসংস্কার এসে পড়ার কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা 
সেই সব যুক্তি নিয়ে এখানে একটু আলোচনা! করতে পারি। 

হয়ত কোন একটি বিশেষ দ্রব্য একটু অদ্ভুত আকারের বা অদ্ভুত রঙের । 
এটি কোন রকমে একজনের অধিকারে আসার পরেই হঠাৎ তার ভাগে) 
হল। এই কথাট] ক্রমে ক্রমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ল এবং এই থেকে একটা 
সাধারণের বিশ্বাসের স্থ্টি হল যে এরকম দ্রব্য সৌভাগ্যবর্ধক এবং এ দ্রব্যটিকে 
কেন্দ্র করে বহু বিচিত্র কাহিনীর উদ্ভব হতে লাগল। 

অনেক সময়ে দেখা যায় যে বাড়ির কোন পুরাতন জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে 
তাকে অমজলম্মচক বলে ধরে নেওয়] হয়। আমাদের দেশে সোনার গহনা 
হারিয়ে যাওয়া বা পাথরের থালাবাটি প্রভৃতি জিনিস ভেঙে যাওয়:কে এই 
অমঙগলের পায়ে ফেলা হয় । এখানেও খোজ করলে দেখা যাবে ষে এরকম 
ঘটন] ঘটায় হয়ত কোন পরিবারে কিছু অমঙ্গল হয়েছিল এবং পরে সেই 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই কুসংস্কারের উদ্ভব । 

সব চেয়ে আশ্চধের বিষয় এই যে কোন কোন সময়ে একটা লোকের সামাল 
কথাকে কেন্দ্র করে এই রকম বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। ধরুন একজন একটি 
বিচিত্র আংটি হাতে পরেছেন । হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তাঁর এটি 
ধারণের কোন কারণ আছে কিনা। তিনি কৌতুকচ্ছলে বললেন যে এটি 
সৌভাগ্যদ্রায়ক এবং তার বংশে অনেকেই এটি ধারণ করে সৌভাগ্যলাভ 
করেছে । ভার পরে দেখা যাবে ষে সৌভাগ্যলাভের আশায় অনেকেই সেই 
রকম আংটি ধারণ করেছেন, যদিও এই ধারণের মূলে কোন ভিত্তিই নেই। 
78001) লিখেছেন যে বু দেশেই লাল পাথরকে মনে কর] হয় রক্তের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী, সাদ চর্মের পক্ষে এবং মেঘ রঙের বা] ধূনর রঙের স্বচ্ছ পাথর 
চোখের পক্ষে হিতকারী। এখানে সাদৃশ্তবিধানের প্রয়োগ বা অপপ্রয়েগ 
আমর] খানিকট। দেখতে পাই, রক্ত লাল তাই লাল পাথর রক্তের পক্ষে, 
্ব্ছ চক্ষুর পক্ষে শ্বচ্ছ পাথর উপকারী; ইত্যাদি ইত্যান্দি। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 
অধিবাসীদের মধ্যে এই সাদৃশ্তবিচার সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়৷ ষায়। যখন 
তাদের দেশে প্রচুর নারিকেল ফলে তখন তারা গাছের গায়ে জাহাজের ছবি 
একে বেঁধে দেয়। তাদের বিশ্বাস যে এর জোরে ভাগের দেশে নারিকেল 
কিনতে নাবিকরা হাজির হবে। তেমনি কুমীরের উৎপাত হলে তার! সমৃঙের 
ধারে কুমীরের মৃতি ঝরে রাখে। তাদের বিশ্বাস তাহলে আর. কুর্মীর আসবে না। 


৭৮ ধর্ম ও কুসংস্কার 


এখানে আমরা এই সাদৃশ্ঠবিধানের অবতারণ। করলুম কারণ আমাদের 
দেশের একদল জ্যোতিষী এই রঙের উপর ভিত্তি করেই ধারণব্যবন্থ দিয়ে 
থাকেন। যেমন চন্দ্র সাদা, মঙ্গল লাল, বুধ সবুজ, বৃহস্পতি পীতাভ, শুক্র 
অতুযজ্জল, শনি নীল ইত্যার্দি। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই একদল 


বিধান দিয়ে থাকেন-_ 
মাণিক্য মুক্তাফল বিদ্রমাণি__ 


গারুজ্মতং স্যাদযঃ পুষ্পরাগঃ। 
ব্জং চ নীলাং চ নবক্রমেণ 
গোমেদ টৈচুর্যযযুতানি তানি। 
অর্থাৎ নয়টি গ্রহের নরটি রত্ব হল,_-মাণিকা (হ্্ধ ), মুক্তা (চন্দ্র), প্রবাল 
( মঙ্গল ), গারুত্ুত বা পান্ন। ( বুধ ), পুষ্পরাগ ব। হলদে পোখরাজ ( বুহস্পতি ), 
হীরক ( শুক্র ) নীলা (শান ), গোমেদ (রাহ ) ও বৈদুষ্য (কেতু)। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যেধারণবিধির একমতে অন্তনিহিত তত্ব হল রঙের 
সাদৃশ্য । কিন্ত আমরা আরও একটি বচন পাই যার মধ্যে আমরা এ যুভ্তিকে 
খুজেপাইনা। বচনটি হল এইরৰম; 
শিব পার্বতীকে বলছেন : 
বৈদ্রধ্যং নীলমাণিক্যে পদ্মরাগং চ মৌন্তিকম্। 
বজ্বং পবেশং গোমেদং মরকতং ক্রমাৎ গ্ররিয়ে ॥ 
অর্থাৎ 
রাবর জন্য বৈদুরধ্য, চক্ত্রের নীলা, মঙ্গলের চুণী বা মাণিক্য ইত্যাদ্ি। এ 
চবধানের কোন দিক দিয়েই কোন যুক্তি পাওয়। যায় না, অথচ বাংলাদেশে 
এ মতের খানিকটা প্রাধান্ত আছে। ৰিদেশী ধারণবিধির মধ্যেও আমরা 
এইরকম একট। অদ্তৃত প্রচলন দেখি এবং কি পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে এ 
মত প্রতিষ্ঠিত তা নির্ণয় কর] কঠিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিধান বুহস্পতির 
জন্য £78601,6550, চন্দ্রের জন্ত মুক্তা, শুক্রের জন্য পান্না ইত্যাদি। সাদৃশ্থ- 
বিধানে চন্দ্রের জন্য মৃক্তাকে গ্রহণ কর! যায় কিন্ত অন্তগুলির কোন সাফাই 
পাওয়। মুস্কিল। আমাদের দেশে আরও একট মত প্রচলিত আছে। সেটি 
হল উপরের ছুটি মতের সংমিশ্রণ এবং কতকটা নৃতনও বটে এবং তারও মূলে 
কি যেযুক্ধি আছে তা অন্তত আমরা জানি ন1। 
বৈছুর্ধ্যং ( মতান্তরে মাণিক্যং ) বিগুণে কূর্ষে নীলঞ্চ শশলাঞ্নে। 


ধারণবিধি (খ) ৭৯ 


প্রবালং ভূমিপু্ে চ পন্মরাগং শশাঙ্বজে। 
গুরৌ মুক্তান্‌ ভূগোঃ বরং ইন্দ্রনীলং শনৈশ্চরে 
রাহৌ গোমেদকং ধার্যং কেতে মর কতংস্তথা ॥ 

ধাতৃধারণের ষে ব্যবস্থা আছে তা অতি বিচিত্র। এটা পাঠ করলেই 
বোঝা যায় যে কুসংস্কার মানুষের জ্ঞানটাকে কতদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে 
পারে। রাজমাতগু পুস্তক থেকে নীচে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল : 

“দোষে। নন্তাদ্‌ গ্রহাণামশিশিরকিরণে তাত্রমিন্দৌ চ শঙ্খং 
পৃথীপুত্রে প্রবালং শশধরতনয়ে শাতকৌন্তং ভূজেন। 
দেবাচার্ষে চ মুক্তাং মণিমন্থুরগুরো সীসকং হুর্স্থনৌ 

রাহ পোহং ত্বরিষ্টে মলয়জতনয়ে রাজপট্রং বিভতুি ইতি ॥” 

এ শ্লোকটি দেওয়া আছে গ্রহধাতুর বিধানে । এখন প্রবাল, মুক্তা বা মণি 
(হীরক ) কোন অথে ধাতু হল তা নির্ণয় করা.সতযই কি কঠিন নয়? তবে 
আমাদের ধর্মকে ধরে এ ৰিধানও তার স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে 
আরও অদ্ভুত যখন দেখি আধুনিক [2019008115র1 এ সমস্তই মেনে নিচ্ছেন 
এবং প্রকাশ্ে না হোক গোপনে কত অদ্ভুত জিনিস ধারণ করছেন। ধাতু 
দ্রব্যের হয়ত মানবদেহে প্রভাব থাকতে পারে, কারণ অনেকেই বাত 
রোগাক্রান্ত হয়ে তামার বাল! হাতে ধারণ করেন এবং বলেন তাতে নাকি 
ফলও হয়। তাদার হয়ত সেদিক দিয়ে ক্ষমতা আছে। কিন্তু অর্থাগম অথব! 
অন্যান্য ইষ্টসাধনের জন্য তাআ্রধারণের সার্থকতা কি? কিন্তু এরকম অনেক 
বিধান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতর। দিয়ে থাকেন। 

মনব্তাত্বিকরা যাই বলুন ধারণবিধির মূলে রয়েছে আমাদের সেই চিরস্তন 
চাওয়া-পাওয়ার তীব্র আকাক্রা। সেই আকাজ্ষাই আমাদের বৃদ্ধিত্রংশ 
করে, আমরা অহেতুক জিনিসের পিছনে ছুটে যাই। মধ্যযুগের সন্তর] এইটে 
লক্ষ্য করে মানুষকে উপযুক্ত পথে চালাবার জন্ত বার বার ঘোষণ। করেছেন যে 
ভগবানের নামে, এঁকান্তিক প্রাথনায় সৰ কিছুই হবে। তারা বুঝেছিলেন 
এই সৰ কুসংস্কারের পিছনে দৌড়তে বারণ করলে ফল হবে না। আকাঙ্ষার 
পরিতৃপ্তির জন্ত মানুষ চিরদিন ছুটবে। যখন উপায়াস্তর নেই তারা চুটুক 
ভগৰানের দিকে । বান্মীকির মত মরা মরা বলতে বলতে হয়তো এরা 
একদিন রামের দর্শন পাবে। 


মৃতীদাহ 


নারী পুরুষের কাছে তার যোগ্য মধাদা কোনও দিনই পায় নি। কথাট। 
যতই শ্রতকটু হোক ইতিহাসের পাতায় এই কটুতার ছাপ থেকে 
গেছে। অবশ্ঠই এর একট! কারণ হল যে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি 
শক্তিমান ; আর পুরুষ তার এই শর্তির স্থযোগ চিরদিনই নিয়েছে । ছলে, 
বলে, কৌশলে সে চিরদিনই নারীকে দমিয়ে রেখেছে । সমাজের প্রত্যেক 
স্তরেই এ জিনিসটা .ফুটে উঠেছে । যার! রুচি এবং সংস্কৃতিসম্পর্র, তারা 
ণ উদ্দেশে প্রয়োগ করেন ছল ব1 কৌশল, পরোক্ষে থাকে বাহুবলের ভীতি, 
আর অনভ্য বর্বর তার দৈহিক বলে নারীকে দমিয়ে রেখে দেয়। 

নারীর দিক দিয়ে সমাজের দিকে তাকালে চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
ছুটি স্তর । ইংরেজীতে এ ছুটি স্তরের নাম 08901810178] বা পিতৃকেন্দ্রিক 
০০1০৮ এবং 70801910179] বা মাতৃকেক্দ্রিক 59০19; প্রথম সমাজে 
পিতা বা পুরুষ প্রধান, অর্থাৎ এখানে সব কিছুরই বিচার হয় পুরুষের 
মাপকাঠিতে। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার। এ সমাজে পুরুষই 
সর্বময় কর্তা । অন্য সমাজে অর্থাৎ মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে মাতা বা নারী 
আইনত প্রধানা। মায়ের সম্পত্তিতে কন্তার অধিকার, পুত্রের নয়। প্রথম 
সমাজে শ্বশুরালয়ে যায় কন্তা, কিন্তু দ্বিতীয় সমাজে শ্বশ্রমন্দিরে গমন করে পুরুষ । 
মাতৃকেক্দিক সমাজের এই ধার হলেও নারীকে নির্ভর করতে হয় সব 
বিষয়েই পুরুষের উপর, কারণ তার দেহের শক্তি কম। আইন মারফত 
সম্পত্তি যার হাতেই আন্ুক, শেষ পধস্ত এ সমাজ্ট। চালানর ভার এসে পড়ে 
পুরুষদের হাতেই। কাজেই, শেষে হয় পুরুষেরই জয় এবং মাতৃকেন্দ্রিকতার 
ছাপ মাত্র রেখে সমাজের আইন সেইঙাবে বদলে দেওয়া হয়। আনামের 
খানিয়। প্রভৃতি জাতি এবং দক্ষিণাপথের নায়ার প্রভৃতি এই সমাজের অধীন । 
কিন্তু পুরুষরাই ত চালাচ্ছে এ সমাজ, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এর মূল চিত্র এখন অনেকটা বদলে গেছে । উত্তরাধিকার 
প্রথাও নৃতন ছাচে ঢেলে নেওয়া হয়েছে কোন কোন দলের মধ্যে | 
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আধ সমাজের .ধারা পিতৃকেন্দ্রিক । তাই,, যেখানেই আর্ধ সমাজ 
সেখানেই পুরুষের প্রতিপত্তির বিস্তার। জগতে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ খুব 
অল্প আছে এবং ঘে সামান্য মব্গ্তানের মত ছু'একট। আছে, তাও অন্য 
সমাজের প্রভাবে প্রান্স প্রাণহীন। এঁতিহাসিকরা মনে করেন যে স্থপ্রাচীন 
যুগে ভারতে আর্ধবসতি স্থাপিত হবার পর তাদের সঙ্গে তদানীস্তন ছু'একটি 
মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের ধীরে ধীরে আপোষ হয়। এই আপোষের ফলে 
আর্ধসমাজে একটা নৃতন নিয়ম হয়; যাকে আমরা স্ত্রীধনাধিকার বলি 
শ্রীধনে কন্ঠার অধিকার। অপরদিকে, এই আপোষের ফলে মাতৃকেন্দ্রিক 
সমাজে হয় পুরুষদের অধিকারের বুদ্ধি। আমাদের আইনসভা অনেক 
আইনই পাস করেছেন। একটি আইন করা হয়েছে, মেয়েদের পিতার 
সম্পরিতে খানিকট। অধিকার । এতে মেয়েদের উপকার কতটা হয়েছে 
বলা শক্ত; উত্তরাধিকার নিয়মে কতকগুলি জট বেড়েছে, হয়ত আইনজ্ঞদের 
আয়ের একটা নৃতন,রাস্তা খুলে গেছে, কোর্টে বিচারকদের আইনের ব্যাখ্যা 
শিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। 

এখনকার অবস্থা যাই হোক, কিছুদিন আগে অবধি আমাদের 
সমাজে নারীর অবস্থা ছিল কত করুণ। ধারা এ মতের বিরোধী তারা 
বলবেন, আমাদের পুরুষের প্রতীক শিব শক্তির পায়ের তলায় বুক পেতে 
দিয়েছেন, আমাদের সমাজে কুমারী পুজার প্রচলন। সবই ঠিক। পাশের 
বাড়ির কুমারী আমার বাড়িতে গৌরী হয়ে পুজা নিয়ে গেল। তারপা 
ধোয়ান হল, আলত। পরান হল। নূতন বস্ত্রে তাকে সাজিয়ে তার ভোজ্য 
দেওয়া হল। কিন্তু সে কুমারীর বাড়ি ফিরতে দেরী হয়েছে। বাপম। 
ক্রোধে আগুন। বললেন, বুড়ো মেয়ে আক্কেল নেই, শ্বশুরবাড়ি ৫ষতে হবে 
না? “মথুরাপুরী শ্বশুরবাঁড়ি'র ভয় মেয়েদের জ্ঞান হতে হতেই তার! লাভ 
করে। 'শাশুড়ীর ঝাঁট।” সব মেয়েরই বিভীষিকা। তার ওপর যদি থাকে 
জটিল] কুটিল! ননদ । শ্রীরাধার জটিল এবং কুটিল নামে ছুই ননদ ছিল 
কিনা, ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। এ ছুটি ননদদের চিরস্তুন বিশ্ষেণ 
বলেই মনে হয়। | রর 

মন্ছর..বিধানে মেয়েদের "স্বাতন্ত্র নেই । কুমারী অবস্থায় পিতার অধীন, 
বিবাহের পর স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুঞজ্জের (মন্গসংহিতা, ৯,৩)। অন্ত 
শাস্তরকারদেরও ভাই মত (বশিষ্ঠ, ৫,৩) বৌধায়ন, ২৩১৪৪ 7 যাজ্জবন্ধ, 

ধর্ম ॥ ৬ 


ষ্২ ধর্ম ও কুসংস্কার 


১৮৫ )। এই সব থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের সমাজে নারীর স্থান 
কোথায়।. সেটা আরও বোঝা যায় পরিষ্কারভাবে যখন আমরা সংসারে 
দেখি বিধবা নারীর অবস্থা, যদি তিনি গৃহকত্রী ও সম্তানবতী না হন। 
এমন বিধব। সংসারের জঞ্জাল। বিধবা যদ্দি যুবতী হয় পমন্যার আর অন্ত 
নেই; সম্তানৰতী হলেও । 

প্রাচীন যুগে এ সমস্তার সমাধান হত সতীপ্রথায়। স্ত্রীকে ম্বামীর সঙ্গে 
সহমরণে যেতে হবে। এ প্রথা আমর] যেমন আর্জাতিদের মধ্যে পাই, 
তেমনি মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যেও পাই। আফ্রিকাতে কোনও কোনও 
জাতির মধ্যে এর নজীর পাওয়া যায়। সহ-মরণ প্রথা ১৮২৯ খ্রীস্টাৰ অবধি 
আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল। এ বৎসর [.0:0 ড/1111809 3600000 
আইন করে এ প্রথাটি তুলে দেন। সতী নামের সার্থকতা সহজেই বোঝা 
যায় শিবের উপাধ্যানে। শিবের শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ করছেন, তাতে 
শিব বা তার স্ত্রীসতী নিমন্ত্রিত হলেন না। স্বামীর এই অপমানে সতী 
দেহত্যাগ করেন। স্বামীর জন্যে দেহত্যাগের নাম এই জন্তে হল সতীপ্রথ। 
কিন্তু সতীর দেহত্যাগ এবং , সতীপ্রথার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। 
সতী দেহত্যাগ করলেন তার স্বামীর জীবিত অবস্থাতেই, সতীপ্রথা পালিত 
হয় ম্বামীর মৃত্যুর পর। 

যেখানে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ সাধারণত সেখানেই এই সতীপ্রথার চলন। 
মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন নেই বললেই চলে? যদি 
দেখা যায়, বুঝতে হবে যে সে সমাজ অন্ত সমাজের দ্বার। খানিকট। প্রভাবিত 
হয়েছে । এটা খুবই স্বাভাবিক । 7৪019101791] ব1 পিতৃকেন্দিক সমাজে 
পুরুষের প্রভাব। পুরুষ ভোগের অধিকারী); এ জীবনে তার ভোগের বস্ত 
রী, পরজীবনেও তাকে তার চাই। কাজেই ম্বামী যখন পরপারে যাবে, 
স্ত্রীকেও যেতে হুবে পরপারে তার সঙ্গে । 9০1/:8961 তার চ:61)1900716 
১0001001065 0£ 006 ঠা 060016 (1,0700015, ১৮৯৩১ পৃঃ ৩৯১) 
গ্রন্থে বেশ স্ন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে আর্জাতির মধ্যে এই রকম একট! 
প্রথা এবং চিস্তাধারা সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। এ ধার! 
পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য, যেখানে পুরুষই সব। এরই আরেকটা. 
রূপ "পতি পরম দেবতা । সে দেবতার চরিঞজ যাই হোক, স্সিনি 
মাতাল, উচ্চুত্খল যাই হোন, স্ত্রীর কাছে তিনি দেবতা ভাড়া 
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আর কিছু নন। স্বামীর অত্যাচার দেবতার প্রসাদ, মুখ বুজে সহা 
করতে হবে। 


কামনা-বাসনা-ভোগ-লিপ্পাভিভিক এই যে নারীহনন প্রথা, এটাকে 
কি বল। উচিত--সামাজিক না ধর্মীয়? সব দেশেই কিন্ত ধর্মের সঙ্গে ব 
ধর্মীয় কুলংক্কারের সঙ্গে এর একট যোগ এবং সেট। হতে বাধা । এ প্রথার 
প্রচলন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। মৃত্যু গ্রাণীজগতে চিরবিভীধিকাময়, এখানে 
কামনা-বাসনার সৰ শেষ। সেট! ভাবতেও মানুষ ভয় পায়, মনকে সাস্বন! 
দেয়-_না, এর পরেও একটা কিছু আছে, যেখানে সে তার ভোগের সব 
কিছুই পাবে। কামনা-বাসনার দ্বার রুদ্ধ করে ষে মৃত্যু দাড়িয়ে আছে, 
তাকে ভিডিয়ে আর একট। কামনা-বাসনার রাজ্য তৈরি করতে হলেই 
এসে পড়ে ধর্ম এবং তাকে ঘিরে কতকগুলি সংক্কার। তাই নারীহনন, 
এটাও একট! ধর্মীয় সংস্কার। আমাদের শাস্ত্রে অবস্থ ধর্ম শুধু £6118107 
নয়; আরও কিছু__ 

"  শ্রুতিঃ স্বতিঃ সদাচারঃ শ্বন্ত চ প্রিয়মাতসনঃ। 
এতচ্চতুবিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মন্ত লক্ষণম্‌ ॥* 

শ্রুতি, ম্বতি, লদাচার এবং নিজের বিবেক এই চারটি ধর্মের লক্ষণ, 
বা এই চারটিকে কেগ্রু করে ধর্ম স্থাপিত। এখন মুস্কিল হল এই লঙ্দাচার 
নিয়ে। ভারতে বিভিন্ন জাতি, তাদের বিভিন্ন আচার । আমাদের দেশে 
যেটি সদাচার, অন্য দেশে সেটি অতি কদর্য আচারও হতে পারে। একটা 
উদ্বাহরণ নিলেই বোঝ! যাবে। দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্তা অথব। 
পিতৃন্বসাকন্তাকে বিবাহ কর! সদাচার, “কিন্ত আমাদের চোখে এটি অতি 
ঘ্ণ্য। তাই দাক্ষিণাত্যবাসীর কাছে যা! সদ্দাচার, আমাদের কাছে তা 
অন্যরূপ। এরকম অনেক উদ্দাহরণই যোগাড় কর] যায়। ইতিহাসের দিক 
দিনে এর অবশ্ত একট মানে আছে। আর্ধ সমাজের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন 
জাতি এবং উপজাতি স্থান পেয়েছে। আধদের কাছে মাথা হুইয়ে এ 
সমাজে এর! ঢুকেছে, কিন্তু এদের ম্বাতন্্র এবং সামাজিক ভাবধার। বজায় 
রাখার স্বাধীনতা এর! পেয়েছে । তাই ভারত-সমাজ আর্ধগ্রস্থিতে বিভিন্ন 
'ভাবধারার সমন্বয়। 0105 17501561511 ভারত-সমাজের এই“কপটাকে 


* উনরেশচন্তর সেনগগড ভার 9০1০59 ০01 [9 8900 89916) 10 250155$ [ঞ্1॥ 
গ্রন্থে এ বিধয় নিয়ে বিশগন্কাবে আলোচদা করেছেন। তিমি দেখিয়েছেন বিভিন্ন ধর্মশান্তে 
এ বিষয়ে যতাষত কি। 


৮৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


বুঝতে অনেক বিদেশীরই কষ্ট হয়। অনেক বিদেশী এঁতিহাসিক এখানেই 
ইতিহাসের মূল স্ত্র হারিয়েছেন। 

যাই হোক, এই '“সদাচার, যখন ধর্ম হয়ে দাড়াল, তখন সতী গ্রথ1 যেট। 
নেহাতই একটা অন্তুতত ভোগ-লালসার উপর গ্রতিষ্ঠিত, সেটাও হল ধর্মের 
অঙ্গ। শুধু সতীপ্রথা নয়, কুসংস্কারের একটা শ্রোত বয়ে গেছে আমাদের 
ধর্মের মধ্যে এই সদাচারের মাধামে । এই সদাচার এত প্রবল যে বিচারক 
00111) 1117০ 00091160001 01611801009 5. 116100 [২017011179 0. থ। 
[২1215200৪36 বলে প্রসিদ্ধ_-মামলাটির নিষ্পত্তি করার সময়ে তার রায়ের 
মধ্যে সামাজিক আচারকে অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন। আজও সমাজে 
আমরা এই সদাচারের চাপে অস্থির । 

একজন বিখ্যাত আইন্তত্ববিদ্‌ ০500) বা আচারকে মেঠো-পথের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। মাঠের মাঝে পায়ে চলার পথ কার দ্বারা কখন 
কিভাবে তৈরি হল কেউই বলতে পারে না অনেকদিন মানুষ চলতে চলতে 
দেখতে পায় স্বন্দর একট আকা-বীক1 পথ হয়ে গেছে। তখন সেইটাই 
প্রকৃত পথ, অন্ত জায়গায় পথ নেই। এমনি করে আচারের সৃষ্টি যা সময়ে সময়ে 
আইনের উর্ধে৪ও আসন পেতে বসে। এমনি করেই একদিন সমাজে এল 
নারীহননের প্রথা । এর মূলে একটা উদ্দেশ্ত ছিল, উদ্দেশ্তটা যতই হীন 
হোক । সে উদ্দেশ্য আগেই আলোচন। করেছি। কিন্তু তারপর উদ্েশ্ঠট। পিছনে 
ফেলে এটি একটি শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় প্রথায় পরিণত হয়। আর যখন একবার 
এটা ধর্মীয় প্রথা হয়ে দাড়াল তখন সমাজের গলায় এ তার নাগপাশ পরিয়ে 
দিল। তবে এট| সত্য যে এর মূলে 080:190721 বা পিতৃকেন্দ্রিক সমাজের 
প্রভাব। গোড়ার দিকে এটাই কাজ করেছে, পরে এর বাহিরের রূপটা 
বদলে গেছে। | 

কেউ কেউ মনে করেন যে এর মূলে রয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রগাঢ- 
ভক্তির প্রভাব এবং সেই ভক্কির বহিঃগ্রকাশের এট? একট অভিব্যক্তি মাত্র 
এ যুক্তির সমর্থনে তার! দেখান যে ফিজি দ্বীপের উপজাতিদের মধ্যে প্রায়ই 
স্বামীর মৃত্যর পর স্ত্রী সহমরণে যেত ম্ব-ইচ্ছায়;' ভারতবর্ষে বিধব। চিতায় 
আরোহণ করে স্বহন্তে চিতায় আগুন দিত এবং চীনে বহুক্ষেত্জে বিধবা 
আত্মহত্যা করড্ত। এগুলি কিন্তু বিধবা কতটা স্বইচ্ছায় করত) সেটা 
ভাববার বিষয়। ধর্ম বা সমাজের নাগপ্রাশ বিধবার গলায় এমন চেপে 


সতীদাহ ৮৫ 


বসত যে অনেক ক্ষেত্রেই এ না করে তার উপায় থাকত না। 2৮৮৩ 19001 
তার [31000 [191707675, 00560105200 08161001765 (0:৭৭, 
১৯৫৩, পৃ ৩৬১-৬৪) গ্রন্থে ১৭৯৪ খ্রীস্টাবে তাঞ্জোর জেলার পুছুপেষ্ট গ্রামে 
একটি সতীদাহের কথা লিখে গেছেন । বিধবাটি প্রথমে সহ-মরণে যেতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করে। চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব। তারপরের বর্ণনাট1 বোঝাবার 
জন তার লেখা থেকেই উদ্ধত করছি : 


4৯0 150602, 006 000015108 3191017 £256০ 0176 68568] 51£1091. 
192 00০01 10057 925 11851591901 01ড6560 0৫821] 1101 16৮ ০15, 
2100 0185660, 1016 ০০৪ নু 01027) 2115) 0০ 0106 05165. 7010616 
5182 ৮725 01011699, ৪000101178 00 020500100) 00 ৪1] 00126 01005 
10180 010০ 70119) €৬/০ 0৫ 1061 [2816956 121901565 50010001016 1061 
05 006 21105. 916 2000170791151)60 016 6150 10070 10) 
(0906০101105 50605 7 001106 0106 5200100 1161 50610750% 10115 
01509010 1001 0100 51) 691766ন 2৬৪5 1) 00০ 21005 01186 
00170001015, ৮7170 5212 ০0011£560 [0 00100019566 0102 06121000195 
55 01556105106 001008) 0০ 001 10010. 70010610১26 155, 
৭0115215655 8170 1]170011501010159 5116 ড/8৪ 0850 1001) 0176 ০0159 
0 1791 19050281700. 46 0020 12001001700 0106 211 1:65001)06 
৮10) 00155 20019109,010175. 11176 13191010115) 61000105176 61) 
00910621005 06 00615 5259815 01) 00০ 015 909০9) 80191120 00611 
(0:01025) 2170 11) 002 ত11)]1106 0৫6 20 25০ 006 0016 0115 আ৪.5 
8101722,710762 00065 725 00০ 00001001780 ড7010097) ০21160 
25 1)61178106,. 8300, 8125 1 5136100900 190 2155/01, ( পৃঃ ৩৬৩-৬৪ ) 


এরকম অনেক ঘটনার স্বাক্ষরই ইতিহাস রেখে গেছে। প্রথমে ছূর্ভাগ। 
বিধব। সমাজের চাপে সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করত; পরে মৃত্যু তার উপর 
জোর করে চাপিয়ে দেওয়! হত। তার বুদ্ধিকে বিরুত করবার জন্য তাকে 
একট] পানীয় খাওয়ান হোত, যার ফলে সে নিজেই মরণ কামন। 
করত। 4১৮১৪ [95০19 তার পুস্তকে এরকম পানীয়ের কথাও উল্লেখ 
করেছেন £ ূ 

58561:81] 0256116151796 5810১ 810 [ 81 17)011760 ০ 06116ড৩ 
10 0086 05০5 60:০6 00017 0065৬ আ1৪0০1560 1001105 0£ 80061 


80100580513 ০ ৫010000 দা0100 501360968 0061201790 8130 
726%6013 09600 £:900 (0102108 ৪ 0০0£:506 1000807 0 ৫06 
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৫1680£0] 0010015 €09 1)161) 0১65 2165 06116 166. 10115 
৩৩:৪৫০, 0065 525, 501051505 01 ৪ ৫6009001010: 58111010, 16 15 
[707 0086 01160 521002 0850115 (0209008 9961525 ), 19121) 
17 18156 00210610195) ০8086 19161708180 ০011015156 190£12061, 
50006101100658 66101175005 15 66800, 


কাজেই ধারা সহমরণটাকে স্বামীর প্রতি একট? প্রগাঢ শ্রন্ধার নিদর্শন 
হিসেবে দেখেন, তাদের দৃষ্টি একটু একপেশে । 


ইতিহাসের পটভূমিকায় এই নিদারুণ প্রথাটি পর্যালোচন! করলে আঙষবরা 
এর ছুটো দিক দেখতে পাই । কোনও কোনও সমাজে, যেমন চীনে, এতে 
অংশগ্রহণ করতেন সাধারণত রাণীর অথব1 বিশেষ ধনীর ব1 দলপতির 
বিধবার; কোনও কোনও দেশে সাধারণ ঘরের বিধবারাণ। চীনের 
ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় ষে সপ্তদশ গ্রীস্টাব্দ অবধি এ প্রথা সেখানে 
প্রচলিত ছিল। সম্ভবত রাজা দ্ুংচি (১৬৪৪-৬১ )-র সময়ের পব এ প্রথার 
বিলোপ সাধন কর! হয়। ঠিক কবে হয় তা নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে 
মতপার্থক্য আছে। মিশরের পিরামিডের মধ্যে রাজাদের সঙ্গে রাণীদের 
শায়িত করা হত কিনা, বল! শক্ত, তবে রাণীর প্রতীক সঙ্গে দেওয়া হত। 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার বিধবা সহমরণে যেতে বাধ্য হত 7991881191)দের 
মধ্যে, 919৬দের মধ্যে এবং আফ্রিকার 78700 প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে। 
প্রাচীন 0€[16দের মধ্যেও এ প্রথার প্রচলন ছিল। 9380], 01661. এবং 
[1151১ জাতির প্রাচীন ইতিহাসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব জাম্বগাতেই 
প্রথাটাকে ধর্মের একটা অঙ্গ বলে গণ্য করা হত। কোনও কোনও দেশে 
আবার একটা অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন, কোন অবিবাহিত যুবক 
মার! গেলে তার ৰাগদত্তা যুবতীকে এবং কেউ বাগদত্তা না থাকলে অগ্ঠ 
কোনও একটি যুবতীকে তার সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হত। আরব 
পরিব্রাজক [21 ঢ8017187 ৯২১ অবে! ৬০1৪৪ নদীর ধারে 901£81191,দের 
মধ্যে এইরকম একটি প্রথা লক্ষ্য করেছিলেন। একজন নেতৃস্থানীয় যুবকের 
মৃত্যুর পর একটি যুবতীকে এনে এ যুবকের মৃতদেহের সঙ্গে তার বিবাহ- 
ক্রিয়া ধর্মীয় প্রথা! অস্ুসারে সম্পন্ন করা হয় এবং পরে এ যুবকের চিতায় 
বৃবতীটিকে তুলে দেওয়া হল। পাছে ম্বত এ যুবকের খাত্মা পরপারে গিয়ে 
নিংলঙ্গ বোধ করে, তাই এ যুবতীর বলি। নারীন্থ উপর পুরুষের যে শাখত 
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প্রতূত্ব, নারী পুরুষের ভোগের বন্ত ছাড় আর কিছুই নয়, এটি হল তার একটা 
নিকৃষ্টতম জলম্ত নিদর্শন । 

বিদেশের কথা ছেড়ে এবার আমাদের নিজের দেশের ইতিহাসে আস 
যাক। পুর্বেই আমরা দেখেছি যে 9018:806£ অন্থমান করেন, সতীদাহ 
একটি প্রাচীন আর্ধ প্রথা । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আর্ধদের প্রাচীনতম 
শাখা [)00-1181)191)দের গ্রন্থে, অর্থাৎ খখেদ বা আবেস্তাতে, আমর। এ 
প্রথার কোনও উল্লেখ পাই না। সম্ভবত এই দলভুক্ত আর্ধর অন্য আর্ব 
অপেক্ষা আরও সভ্য ছিলেন এবং এই নিষ্ঠুর প্রথাকে তারা স্বণা করতেন। 
অথর্ববেদের মধ্যে আমর! এই প্রথার একটা ছায়! বিবরণ পাই। স্থাকীর চিত। 
সাজান হয়েছে । মুতদেহ তার উপর শায়িত। বিধব। গিয়ে তার পাশ্ছে 
শয়ন করলেন। তখন আর একজন এসে পেই বিধবার হাত ধরে বললেন, 
তুমি মুতের পাশে শুয়ে আছ কেন? ও তো প্রেতলোকে গমন করবে। 
ওঠ, আমার সঙ্গে চল। আমার সঙ্গে ধর্ম পালন করবে । ( অথর্ববেদ 
১৮১ ২১১) 

এই পটভূমিকায় আমরা পর্যালোচনা করতে পারি আমাদের স্থপ্রাচীন 
গৃহ্ন্ত্রসমূহ । এসব পুস্তকে কোথায়ও সতীদাহের উল্লেখ নেই। আম 
এখানে দেখতে পাই, চিতার উপরে শায়িত বিধবাকে তার দেবর ধর্মপালন 
এবং স্থতোৎপত্তির উদ্দেশ্তে হাত ধরে তুলে আনত । এই থেকেই আমাদের 
সমাজে এল “নিয়োগ? প্রথার প্রচলন; প্রচলিত হল বিধবা বৌদিকে দেবরের 
বিবাহ করার প্রথা। প্রাচীন পালি সাহিত্যে বা ধর্মশাস্ত্রে সতীদাহের উল্লেখ 
কোথাও নেই। এমনকি মন্ুসংহিতাতেও নয় । মহাভারতের মধ্যে আমর। 
এর উল্লেখ পাই । কিন্তু মহাভারতের অন্তর্গত এই সব উপাখ্যান ঠিক 
কোন যুগে রচিত তা বলা কঠিন। মহাভারত-শান্ত্রে অদ্বিতীয় স্থপত্তিত 
চ70015 মনে করেন যে এই বিরাট গ্রস্থ রচনার কাল খ্রীস্টগুর্ব ৪০০ অন্ধ 
থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্ষ । স্থতরাং মহাভারতের মালমশলাকে ইতিহাসের কাজে 
লাগাতে গেলে অনেক সময়েই ০):0701045 ব1। কালাহুক্রমের বিভ্রাট ঘটে। 
অন্য্গিকে বলা হয়ে থাকে ইতিহাসের সুর্য এবং চন্্র হল স্থান (018০6 ) এবং 
কাল ( 012:01501065 )। 

মহামতি আলেকজাগ্ডার যখন এদেশে আসেন তখন তার সঙ্গে যার 
এসেছিলেন তাদের অনেকেই এদেশ সম্বন্ধে প্রচুর নৃতন তথ্য সংগ্রহ করে 


৮৮ ধর্ম ও কুসংস্কার 


নিয়ে যান। তার উপর ভিত্তি করে এবং পরব্তাঁ যুগের আরও অনেক 
নৃতন তথা নিয়ে কতকগুলি ইতিহাস রচিত হয়। এইসব স্থত্র থেকে আমর! 
জানতে পারি ষে পাঞ্জাবে কোনও কোনও ক্ষত্রিয় পরিবারে সতীদাহ প্রথার 
গ্রচলন ছিল। 10109901098 9100]05 আলেকজাগ্ডারের ভারতবিজয়ের 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন ৮0051055060 005 0০005 0৫ 006 
[900919175) ৪. 060016 8170106 7010 1106 00500120 701621160 
0780 ৮1005 81১09081072 01006 810176 ড/10) 00611 10050981505, 
61) 08101591019175 172:৮1706 000 17 60102 2. 0601622 00 01015 2500 
706090356 217 11)502702 1)80 0০0০016006৪. ৮7166 10100711706 1061 
18175817075 0220. 5 00985010. এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে 
যে এটা ঠিক সতীদাহ নয়। অসতী স্ত্রীদের দমন করবার জন্যে আইনের 
কঠোর নির্দেশ। 12950595190র1 বাস করত সম্ভবত গুরুদাসপুর জেলায় 
অমৃতসরের কাছাকাছি কোন স্থানে । 

আমর] 101900:03এর লেখা থেকে আর একটি বিবরণী পাই। 
খীঃ পুঃ ৩২৬ অবে ভারতের সেনাপতি [65০5 নিহত হন £1701801708এর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই সেনাপতির শ্রী সতী হলেন এবং স্বামীর সঙ্গে 
সহমরণে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বিবরণটির 14001117016 যে অনুবাদ 
দিয়েছেন সেটি উদ্ধত করলুম : 

ঢ91 21070081) 55 0106 19৬ 0015 0102 85 [0102 10017060 9101) 
0০ 170559150) 7০0 26 010০ 0017619] 0£1০66205 2801) 01 01)0 ৮1৬৫3 
৪0০৮৪ 601 08০ 100150001 0৫ 0106 101 13170, 25 11 01015 ৮০1০ 0106 
170101956 ০:0৬2 ০0৫6 %110006. ৬৬1)6]) 0106 12661 83 010081)0 
6০006 £০1761215 01 060151010) 0০ 5001661 15 15125210060 
0591 006 001)01 ৪.9 10160108106 200. ০০010 1006 01061০10116 0916 
80581209886 ০01 0০ 19ড্, 77176 21061 0158060. (1080 5106 ৮85 
761016 0)০ 06186]: 17 56815) 5112 51010 102 70161611620 1021016 
1)61 1) 1)0170101 8150 7 600 110 &৮21% 00102108256 16 5785 [0106 1016 
(5৪6 01016 10170002100 1650600 5110019 06 ৪০০০:0620 0০0 016 
61961 07217) 00 006 50901785911 70055£61061515 0217£ 110101006 
55 016 10105715685 0586 0106 61061 89 510 ০1110 0201060 11 
8৬010 01 006 90019561 ( 100 ):**0%6110564 ৪6 0€ ৬1০0015, 
8০0 60100 101 006 1017618] 01166 টু 


[01990:05-এর সমগ্র বিবরণীর অস্ুক্রম পাঠ করলে দেখা ধায় ষে এ 


সতীদাহ টঃ 


প্রথার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই , এবং এ সেনাপতির দেশে এ নিয়মটি 
চালু কর] হয়েছিল স্বামীহদ্যাকারিণ'দর দণ্ড হিসাবে । পরবে এটি একটি 
সামাজিক প্রথায় প্রবতিত হয়। ফেনাপতির সতী-সাধবী স্ত্রীবা সমাজের 
চোখে বরণীয়া হতে চেয়েছিলেন, ধর্মেণ চোখে নয়; অবশ্ঠ এখানে ধর্ম শকটি 
যদি £6118107 অর্থে বাবহৃত হয়। 

এ গল্পটি আমাদের আরও একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাণ্ড যখন 
মার] যান তখন কুস্তী এবং যাত্রীর মণ্যে অন্রূপ একট] যুত্তি তক চলে। ছুটি 
বর্ণনার মধ্যে যা তফাৎ স্ট্েকু মহ্তাভারতের আদর্শবাদের জন্য । এখানে 
ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমাদের কতকগুলি বিষয় অবশ্ঠ মনে রাখতে 
হবে : 

১. ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, মাত্্রী তার শ্বামীর মুতার কারণ 
হয়েছিপেন। 

২* মাত্রী ছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের মেয়ে, যেখানে এইরকম সহমরণ 
প্রথার প্রচলন ছিল। মদ্রদেশের রাজধাশী ছিল শাকল, আধুনিক 
শিয়ালকোট। 

৩. মহাভারতের আদিপবের অনেকখানিই পরবর্তী যুগের লেখা । 

এইসব বিষয় যদি আমরা বিবেচনা কবি, তাহলে হয়ত এই সিদ্বাস্তেই 
পৌছতে হবে যে 7৪05এ5এর শ্রীদের ছবি, কুস্তী এবং মাত্রীর আলেখ্য 
যিনি রচনা! করেছেন তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, যদিও এর সোজা 
গ্রমাণ খুজে বার করা শক্ত, বিশেষ করে মহাভারত ষখন ধর্ধকে এর 
মধ্যে টেনে এনেছে ! যাই হোক, মহাভারতের গল্পটার দিকে একটু ফিবে 
তাকাই । 

পাও্রাজার উপর অভিশাপ ছিল যে তিনি নারী-সংসর্গ করতে গেলে 
তার মৃত্যু হবে। একবাব তিনি মাত্রীর রূপে এমনি আত্মহার] হন ষে 
তার সংযমে ব্যর্থত1 আসে এবং তার মুত হয়। তখন কুস্তী এবং মান্দ্রীর 
মধ্যে কথোপকথন কে সহ-মরণে যাবেন : 


কুস্ধ্যবাচ 


অহং জোষ্ঠা ধর্মপত্ী জ্যে্টং ধর্মফলং মম । 
অবস্ঠংভাবিনে। ভাবাম্মা মাং মাজজি নিবর্তয় ॥ 


৯5 ধর্ম ও কুসংস্কার 


অন্বিষ্যামহি ভর্তারমহং প্রেতবশং.গতম্‌। 
উত্তিষ্ ত্বং বিহ্বজোনমিমান্পালয় দারকান্‌ 


মাক্র্যবাচ 
অহমেবানুযাস্তামি ভর্তারমপলায়িনম্‌। 
নহি তৃপ্তাম্মি কামানাং জ্যোেষ্ঠা মামনুমন্ততাম্‌ ॥ 
মাং চাভিগম্য ক্ষীণোহয়ং কামাস্তরতসত্তমঃ | 
তমুচ্ছিন্দ্যামন্ত কামং কথং হু যমসাদনে ॥ 
ন চাপ্যহং বর্তয়স্তী নিবিশেষং স্থতেষু তে। 
বৃত্তিমার্ষে চরিষ্যামি স্পুশেদেনস্তথা চ মাম্‌॥ 
তন্মান্মে স্থতয়োঃ কুস্তি বতিতব্য স্বপুজ্রবৎ। 
মাং চ কাময়মানোহমং রাজা প্রেতবশং গতঃ ॥ 
রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেরবমূ। 
দগ্ধবাং স্থ প্রতিচ্ছন্নমেতদার্ষে প্রিয়ং কুরু ॥ 
দারকেঘপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম। 
অতোহন্ক্ন গ্রপশ্ঠামি সংদেষ্টব্যং হি কিংচন ॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ 
ইত্যুত্তী তং চিতা গ্রিস্থং ধর্মপত্বী নররভম্। 
মন্্ররাজন্থৃত] তুর্ণমন্বারোহগ্যশস্থিণী ॥ 
( আদিপর্ব, ১২৫, ২৩-৩১) 


উপরের বিবরণীর মধ্যে আরও একটা জিনিস লক্ষাণীয়। পরলোকে ও 
স্বামী তারনত্রীকে সম্ভোগ করবে। যাই হোক, এট! পরের যুগে লেখ!। 
ত্রীপপুর্বাকে গাগাৰ ছাড়া অন্ত কোথায়ও সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল তার 
প্রমাণ নেই। মহাভারতে -এবং রামায়ণে যে কয়টি এইরকম সতীগ্রথার 
উল্লেখ আছে, পণ্ডিতের! প্রমাণ করেছেন, সেগুলি সবই প্রক্ষিপ্ত। 

মন্গর মধ্যে সভীগ্রথার কোনও উল্লেখ নেই, এটা খুবই তাৎপর্ষপুর্ণ। 
881167 প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে কন্ষেন যে মন্ুসংহিতা আছুমানিক 
২০* অব লেখা হয়েছিল । তখনও পর্যন্ত সম্ভবত এট] ধর্মীয় কুসংস্কার হয়ে 
দাড়ায় নি। মন বোধহয় এটাকে অবৈদিক বলেই গণ্য করেছিলেন। 


সতীদাহ ৯১ 


মন্ছসংহিত। রচনার তিনশত বৎসরের মধ্যেই সতীপ্রথ] ধীরে ধীরে তার 
শিকড় সমাজের শ্বরে স্তরে চালিয়ে দিতে থাকে । ৫১০ অকের এরণ 
( পে) লিপিতে আমরা এর উল্লেখ পাই। মহারাজ ভাহ্থগুগুর সঙ্গে 
তার সেনাপতি গোপরাজ যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ হারালেন । তখন তার সতী 
সহমরণে তার অন্গগামিনী হলেন। শিলালিপিতে এই বোধহয় সতীপ্রথার 
প্রথম নিদর্শন । যাই হোক ২০* অব থেকে ৫১০ অন্যের মধ্যে যে সমস্ত 
সন্কৃত কাব্য লেখা হয় তার মধ্যে কিছু কিছু আমরা এ প্রথার উল্লেখ পাই। 
সেগুলি এতিহাসিক ঘটন' ন! হলেও, এর দ্বার! প্রমাণিত হয় ধীরে ধীরে এ 
প্রথার বিস্তার। হঠাৎ কি কারণে এটা ক্রমশ ব্যাপকতর হতে লাগল ত! 
নির্ণয় করা শক্ত । এর একটা কারণ অবশ্ত বিধবাদের বিবাহ সমাজে বন্ধ 
হওয়!। দেবরর! তাদের বৌদিকে বিয়ে করে হয়ত স্থখী হত না। তাদের 
নিজেদের স্ত্রীরা এই বৌদ্দি সতীনকে ঘিরে অশাস্তি স্থষ্টি করত এবং মতীন কাটার 
ষন্ত্রণা ভোগ করত। এর ফলেই হয়ত বিধবাদের বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। মন্থু 
বিধব1 বিবাহে কিছুতেই মত দেন নি। আমরা দেখি মন্গসংহিতার সময়ের 
পরই এই সতীদাহের বৃদ্ধি। বিষুম্থতিতে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ রয়েছে 
মাঝ, প্রথাটাকে চালু করবার কোনও চেষ্টাই নেই। বরঞ্চ বল। হয়েছে, 
স্বামীর মৃত্যুর পর সতজীবনযাপন এবং ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বার! বিধবা হবর্গে 
স্বামীর পাশে তার স্থান করে নিতে পারে। . বিষুম্মতিতে স্বামীর মৃত্যুর পর 
বিধবা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী এবং তার পুনবিবাহ সিদ্ধ এরও 
নির্দেশ রয়েছে। 
বিষুম্মতি লেখা খ্রীঃ পুঃ প্রথম শতকে, অর্থাৎ মন্গুসংহিতার অন্তত দু'শ 
বৎসর আগে। তাহলে জিনিসট! দাড়াচ্ছে এইরকম। বিধব। তার স্বামীর 
সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হয়ে' আবার বিবাহ করতে পারত। যদি সে 
বাইরের কোনও লোককে বিবাহ করে, তাহলে পরিবারের সম্পত্তির এক 
ংশ চলে বায় অন্ত লোকের হাতে? যদি দেবরকে বিবাহ করে, দেবরের 
জীবনট। বিষময় হয়ে ওঠে। এই দেখেই সম্ভবত মন বিধবার পুনধিবাহ 
নিষেধ করলেন এবং সম্পত্তিতে কোন অধিকার দিলেন না (১*,১৮৫-৭)। এর 
ফল হল, বিধব! সংসারে একট! জঞ্জাল এবং ভারদ্বরপ। তখন তার একমাস 
সম্মানজনক পথ হল নিজেকে স্বামীর চিতায় বিসর্জন দেওয়]। অধ্যাপক অনস্ত 
স্দাশিব আলটেকর তার "76 95100. 0£ 705৩1) 15 [3100 
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0০1%:112911017 (1061101) ১৯৬২, পঃ ১২৫) গ্রন্থে এই সতীপ্রথার পিছনে 
আরও দ্রটি বারণ নির্ণস্ব করেছেন। এ সময়ে ধর্মের জন্য রুচ্রসাধন একটা 
আদর্শ হয়ে দাড়াল এবং বিধবার স্বামীর চিতায় দগ্ধ হওয়াটা এই 
রুচ্ছুলাধনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে সমাজে বিবেচিত হতে লাগল। এই 
অ'্দর্শের বশবত্তা হয়েই বিধবার] নিজেদের বলি দিতে থাকেন। দ্বিতীয়ত, 
কর্মণাদ দর্শনের একটা নৃতন ব্যাখা করা হয়। শ্বামীর চিতায় যে বিধবা' প্রাণ 
দেবে, তাকে আর এ জগতে ফিরতে হবে নাও তার সমস্ত কর্ম ক্ষয় হয়ে 
অনন্ত শ্বর্গলাভ। এ আগুনে তার এবং তার স্বামীর সব পাপ পুড়ে ছ'ই হয়ে 
যাবে। ঘত্তহই আদর্শের কথা বলা হোক, ষতই মহৎ শান্তর ও দর্শন প্রচার কর! 
হোক, এর মধো যেবেশ খানিকটা বলপ্রদ্মোগ থাকত, সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহে নেই । ০৪ [0০৮০1-এর বর্ণনা থেকে এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। 
এটা আরও পরিষ্কার হয় [.71)020502-এর লেখা! 10116 96৮6০ (],0175001), 
১৯২৮) গ্রন্থ পাঠ *্রলে। 

আ'দর্শবাদ, ধর্মের প্রভাব, বলপ্রয়োগ যাই হোক, ক্রমশই এ প্রথাটা। 
ছড়িয়ে পডতে থাকে । পরবর্তীযুগের ধমশান্বের মধো এ প্রথার জয়গান 
আমর] দেখতে পাই। সব চেয়ে আশ্ষয হই যখন আমর! কল্হনের 
রাজতরপ্রিশীর পৃষ্ঠায় “সতীদাহের” ছবি দেখি। কাশ্ীরের এই এতিহাসিক 
যে সধ রাণীদের চরিত্রে ঘনতম মসী লেপন করেছেন, সেই সব চরিন্ত্রবতীরা 
স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সোজা ম্বর্গে চলে যেতেন। এ সব রাণীরা 
কেন, অনেক ক্ষেত্রে রাজার রক্ষিতারাঁও এইভাবে নিজেদের সতী প্রমাণিত 
করতেন। ধর্মের নামে একটা সংস্কার যখন কুসংস্কারে পরিণত হয়, তখন সেট! 
কত শ্রাহীন, অমূলক এবং অসত্য, এইসব উদ্দাহরণগুলি তা প্রমাণ করিয়ে 
দেয়। শিবের অপমানের পুর্বে সতী যদি কোনদিন জানতে পারতেন ষে তার 
নাম নিয়ে পরবর্তী যুগে কত অনাচারের স্থষ্টি হবে, তাহলে বোধহয় তিনি 
জীবিতাই থাকতেন, দেহত্যাগ করতেন না। সর্বস্তরে সবধুগে কুসংস্কারের এই 
মহিমা । এ সত্যকে করে ধমণ্যুত এবং অসত্যকে বসায় ধর্মের সিংহাসনে । 

ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষিত হবার পর এ প্রথাট! খুবই ছড়িয়ে 
পড়ে। মুসলমান নবাবর1 এই জঘন্ত প্রথ। দেখে বিরক্তি প্রকাশ করতেন কিন্ত 
প্রথম প্রথম সোজাস্থজি হস্তক্ষেপ কর। থেকে বিরত থাকতেন। বাংলা, 
রাজস্থান এবং বিজয়নগর রাজ্যে এ প্রথ1 সমধিক প্রচলিত ছিল। এই ছড়িয়ে 
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পড়ার পেছনে এ সময়ে নৃতন করে কোন কারণ ঘ:টছিল কিনা তা নির্ণয় কর! 
শক্ত হলেও এটা বোঝা যায় যে, রঘুনন্দন ও তার অনুগামী ন্মাতকারদের 
বিধানে বিধবার জীবন যখন বেড়াজ।লে ঘিরে ফেল! হল, তখন অনেকেই হয়ত 
বেচে থাঁকার চেয়ে মৃত্যুকেই বেশি বরণীয় মনে করত। এর সঙ্গে ছিল 
সমাজের চাপ এবং আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনা । 

মুসলমান সআাটদের মধ্যে আকবর এবং জাহাঙ্গীর এ প্রথা নিবারণের জন্তে 
সবচেয়ে বেশি প্রয়াসী হয়েছিলেন। আকবর একদল কমচারীকে নিযজোগ 
করলেন দেখবার জন্ত যে বিধধাদের উপর এ উদ্দেশ্যে কেউ যেন কোনরকম 
চাপ নাদেয়। এর ফলে দিল্লী এবং আগ্রার সন্গিকটবর্তা স্থানগুলিতে সভীপ্রথা 
অনেকট। কমে যায়। কিন্তু তাহলেও 'আকবরনামা” থেকে আমরা জানতে 
পারি ষে সম্রাটের কর্মচারী জয়মলের পুত্র তার পিতার মৃত্যুর পর তার মাকে 
জোর করে পিতার চিতায় তুলে দেবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাটের 
বাধাদানের ফলে রমণীর জীবন রক্ষা পায়। অধ্যাপক সদাশিব আলটেকর 
মধ্যযুগের কয়েকজন বিদেশী পধটকের বিবর্ণণী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 
1%8100০1 লিখে গেছেন যে ক্ষত্রিয় রমণীদের জোর করে স্বামীর চিতায় পুভিয়ে 
মারা হত। একবার তিনি এরকম একটি রমণীকে উদ্ধার করেন এবং তার 
একজন ইউরোপীয় পন্ধু সেই বিধবাকে বিবাহ করেন। 7910167 একটি 
অতি করণ ছবি একে গেছেন। লাহোরে বার ৰছর বয়সের একটি বিধবা 
মেয়েকে জোর করে তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়। অধ্যাপক 
আলটেকর আর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন । যদি কোন বিধব। তার স্বামীর 
চিত1 থেকে পালিয়ে যেত তাকে আর সমাজ গ্রহণ করত ন1। নিজের 
সংসারে সে তার স্থান হারাত। এর ফলে তাকে জঘন্ত জীবনের আশ্রয় 
নিতে হত। এইজন্য যখন সতীর্দাহ হত তখন নীচজাতির লোকের দলে দলে 
সেই শ্মশানে এসে হাজির হত। এরকম কোনও যুবতীকে পেলে তারা 
সাদরে ঘরে নিয়ে যেত এবং নৃতন করে সংসার পাতত। আমরা আজ এসব 
ভেবে শিউরে উঠলেও সে যুগের ধর্মকে এইভাবেই রক্ষা করা হত। আকবর 
এবং জাহাঙ্গীরের চেষ্টা সত্বেও এ প্রথা চলতে থাকে এবং ,শিখদের মধ্যেও 
ছড়িয়ে পড়ে। 

১৫১০ গ্রস্টাবে পতুগালের বড়লাট 41500967056 গোয়াতে সতীপ্রথা 
বে-আইনী বলে ঘোষণ। করেন। শেষ মারাঠা। পেশোয়। বাজীরাও, এ প্রথার 
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বিরুদ্ধে কিছুটা সংগ্রাম চালিয়েছিলেন কিন্ত মহারাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে এ প্রথার 
প্রচলন খুব বেশি ছিল না। তাকে তাই এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় 
নি। ইস্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঝুটিশ শাসকদের 
স্বতাবতই এই জঘন্ত প্রথার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বুটিশ কর্মচারীগণ এ 
প্রথা দেখে শিউরে উঠতেন কিন্তু সোজাসুজি হস্ুক্ষেপ করতে সাহস করতেন 
না, পাছে হিন্দুদের ধর্মে আঘাত লাগে। ড/৪:67. [7850785 বিশ্ষে 
হতাশ হয়ে একবার পণ্ডিতদের মত জানতে চান। কিন্ত পণ্ডিতরা এ প্রথার 
স্বপক্ষে মত দেবার পর তিনি তার চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। মধ্যে মধ্যে কড়া 
যে সব ম্যাজিস্টেট আনতেন তারা কোন মতের পরোয়া না করেই তাদের 
এলাকার মধ্যে সতীদাহ বন্ধ করে দিতেন । শেষে তীরের উপর এই নির্দেশ 
জারী কর] হয় যে, তার! যুক্কিতর্কের দ্বারা সতীদাহ নিবুত্ত করবার চেষ্টা 
করবেন, কিন্তু আদেশ দিয়ে যেন ৰন্ধ না করেন। ড/115]5র সময়ে 
রাজকর্মচারীদের উপর এই নির্দেশ দেওয়! হয় যে যেখানে বিধবাদের উপর 
বলপ্রয়োগ করা হবে সেখানে তারা হন্তক্ষেপ করতে পারেন। 

বুটিশ শাসকদের যখন এইরকম একটা “ন যযৌ ন তক্টৌ অবস্থা, তখন 
মিশনারীরা এর বিরুদ্ধে গ্রচার আরভ করেন কিন্ত তাতে বিশেষ ফল হয় নি। 
কুসংস্কার একবার চেপে বসলে তাঁকে তাড়ান ষে কত শক্ত ব্যাপার এ সব 
মিশনারীরাও তা বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। চু.ক্ম€চ নামে একজন পুলিশ 
হ্থপারিনটেণ্ডেপ্ট যে বর্ণন। রেখে গেছেন ৩1 থেকে আমর এ জঘন্ত প্রথার 
খানিকট] আভাস পাই। এ 06:0159] 01105 তার 1006 3116150) 
[09800 01) 10019 ( [,01)0010, ১৯৫২ ) গ্রন্থে এই বর্ণনা আমাদের সামনে 


তুলে ধরেছেন : 

[615 £617519115 5010009960 08 ৪ 901066 18155 [91806 5/100) 1106 
065 5111] 2100 80156100 ০1 016 51005, 800 (1981 51) 16010610119 
705151505 110 1061 10061005010 (0 00110, 11050106 ০01 0106 21801006100 8100 
60058615591 1761 16518010105, 730 (0515 975 20209 15980109 01 
10110101176 0090 8001) 80 66100 93 ৪. ৮০018106279 96165 50 181615 
০০9০015 2 6 10059 90910 (11110 ০01 98011008176 (11600561563. 
001588 0৮61090516164 65 (09106 ০01 06189085891, ৬৩1 11016 ০01 51001 
০০108 90100160% €০0 0%6:০012)৩ 006 10119588981 ০01 1760181 7০5/5:9 ০ 
05০ 208)01109 01 2810400 16208168, 4৯ 9100, 910০ ০০1৫ 1910 : 
70008601581 1050100105৩ 1)01197 0020 005 9151 19106 91 9781108 061 
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10090200+5 0116, ড111 ৮৩ ৪ 15086) 8200911) 61০081)% 6০ 01০- 
100801)96 ৪, 16100068170 001099116, 0508086, 01580060 101) 81161 ৪% 
006 5506, 51101)006 010 1016100 (0 ৪৮196 01 71060 1991, 91) 19 
11015 191502760 60 000956 0116 80110000176 0০0৬৫ ০৫ 1301187 
93121010115 200 10091650650 1619610109১ 6101)91 ৮০ 21800006176 01 
1091০6...11) 0019 56905 01 60110081010 ৪ 0 17015 0010109 19959, 8100 
0)6 %14009% 29 ৮০170 090015 8196 1199 1790 (1079 5/610 00 (13801 
010 (135 8016০0, 9170910 8697 1070166161706 (01 1761 10030810, 
87)0 801991101 961756, 19015 1161 (০ 10169616176] 10086106100, 811৫ 
০ 16515 0105 21501061705 ০01 01986 ৪০০০ 1761, 10 ৬111 8৬৪1] 061 
1005--0)6 06০9016 %/111 10010 65 ৫1521190177660 ০? 01517 9100 ; 8110 
015 651001£5 0০010111200 091 ৪ ৮111885 ৮11] 0010 06 69 899191 10 
018881116 1961 0 016 08101 01 0119 1161 8100 11) 10691011079 161 00৮11 
010 006 70116, 00091 (11556 01:000105621)065 10176 ০0010 01 061) 10019 
816 ৮0000 60 0981). ( পৃষ্ঠা ২১৯-২২০ ) 


অন্ত ধরনের আবার আর একটি ছবি আমরা দেখিতে পাই 5856910, 
916612791)এর [২.2.0010195 2190 [২০০০911600197)8 গ্রন্থে । 03:110)5 তার 
পুস্তকে এ ছবিটিও তুলে ধরেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এক বিধবা সতা হতে 
চান এই সংবাদ পেয়ে 91661091) পাচ দিন ধরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা 
করলেন যে এ কাজ তার কর] উচিত নয়। যাই হোক ইতিমধ্যে স্বামীর 
দেহ ভ্মীভূত কর! হয়ে গেছে, কিন্ত সে রমণী অন্থ চিতায় আরোহণ করে 
তার স্বামীর কাছে ধেতে চান। তাকে নিরম্তভ করা গেল না। যথাসময় 
তিনি সান করে একটি পান মুখে দ্দিলেন এবং জোষ্ পুত্রের কাধে হাত দিয়ে 
চিতার পার্থখে গমন করলেন। তার মুখে একট। শাস্তি এবং আনন্দের ভাব 
ফুটে উঠছিল। চিতার পার্খে াড়িয়ে তিনি উপর দিকে চোখ তুলে বললেন, 
স্বামী, এর! পাচদ্দিন ধরে আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে । 
চিতায় তখন আগুন দেওয়। হল। বিধব। সে আগুনকে প্রদক্ষিণ করে এসে 
মন্ত্র পাঠ করলেন এবৎ চিতায় পুষ্প নিক্ষেপ করলেন। ধীরে ধীরে চিতায় 
উঠে অগ্নিশিখার মধ্যে তিনি টউপবিষ্টা, মুখে কোনও শব নেই। কিছুক্ষণের 
মধোই সব শেষ। 

বিধবাটির পতিভক্তি সতাই আদশস্থানীয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন শ্বভাবত্তই 
ওঠে,--এই ধে আত্মবলি .এটা1 কি সুস্থ' মনের পরিচায়ক? মতভেদ এ 


রি ধর্ম ও কুসংস্কার 


বিষয়ে অবশ্তভাবী, বিশেষ করে আঁদর্শবাধী এবং মনন্তাত্বিকদের মধ্যে। 
একট। অপ্রিয় সহযকে স্বীকার করতেই হবে। ধর্মের নামে মানুষ কত অন্ধ 
হতে পাবে, কও অঞ্ধ বিশ্বাসের বশবতা হয়ে নিজে প্রাণ পযন্ত বিসর্জন দিতে 
পারে, এ ছবিটি সেটা প্রমাণ করিয়ে দেয়। এ সংস্কারের কাছে বিবেক এৰং 
বুদ্ধি দুই লেপ পায়, বিবেক হীন, বুদ্ধি্ীন সংস্কার সদাচার হয়ে দাডায়, আর 
এই সদাচারকেই ধরা হয় ধর্মের অঙ্গ । ইউরোপের ইতিহাসেও আমরা এই 
রকম মোহাচ্ছন্ন ছবি দেখতে পাই 018590৬এর মধ্যে। এই উদ্দেশ্টে একবার 
পাঠান হয় একদল বালককে যাঁকে বল] হয় 017819161778 0255906 । এদের 
পিতামাতাই বীরের বেশে সাজিয়ে এদের পাঠিয়ে দিলেন খ্রীস্টানদের পবিজ্ত 
ভূমি উদ্ধার করবার জন্য। ধর্মের মোহাগ্রিতে সব কটি প্রাণই বিসজিত হয়েছিল। 
পান মুখে দিয়ে কোন রকম বিকৃত শব্দ না করে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি 
দেওয়া যত বড মহৎ কাজই হোক এটাকে কি ধর্মের পধায়ে ফেল। যায়? 
দার্শনিকরা! একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন। প্রকৃতির নিয়ম হল, 
খারাপ জিনিল কিছুদিন অবধি টিকে থাকে, তারপর তাকে বিদায় নিতে হয়। 
আইনের কেতাবে সতীদাহকে বিদাষফ নিতে হল 1,010 ৬৬11119]) 
731,0)01এর সময়ে । ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ সালের ১৭নং আইন ধারা 
( ৪৪1৪0) ) মারফত সতীদাহ আইনত অনিদ্ধ বলে ঘোষণ। কর] হল। 
পণ্ডিতরা কিন্তু এর পুর্বে এ প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার অনেক চেষ্টাই 
করেছিলেন। তার] খণথ্েদের* একটি শ্লোককে বিকৃত করে 'অগ্রে? শব্দটির 
জায়গায় 'অগ্নে” শব্দটি বসিয়ে দেখাবার চেষ্টা করলেন যে এ প্রথা বেদ-সমধিত। 
বিদেশী শাসকের এতে হাত দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। যাই হোক, 
সব ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সরকার এ আইন পাশ করলেন। পরে অহ্ছরূপ আইন 
বোথ্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেম্সিতে পাশ করা হয়। আইনের দিক দিয়ে 
অন্তত বুটিশরাজ আমাদের পরাধীনতার নাগপাশে বাধলেও, কুসংস্কারের 
নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার প্রয়াপী হয়েছিলেন। এই প্রথা কি ভয়াবহ 
আকার ধারণ করেছিল তা আমরা বুঝি ধখন দেখি যে ১৮১৮ সালে তদাশীস্তন 
বাংলাদেশে ( অর্থাৎ বাংলা, দক্ষিণ বিহার, ছুউড়িস্তা এবং উত্তর বিহারের 
খানিকটা )৮৩৯ জন সতী হয়েছিলেন। সবাই কি এর! স্ব-ইচ্ছায় চিতায়' 


আরোহণ করেছিলেন? টি 
যাই হোক, গোড়া সমাজবাদীরা এই আইনের বিক্ষদ্ধে 7115৮ 0981501]এ 
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দরখাস্ত পাঠান। একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে এই দরখাস্তে অতিষ্ট 
তারা মাত্র ৮**টি সই জোগাড় করতে পেরেছিলেন। এ থেকেই বোঝা 
যাচ্ছে ষে সাধারণ মান্নষ এ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রথাটিকে জাগিয়ে 
রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় কযেকজন। রাজা রামমোহন রায় ইংলগডে গিয়ে 
0০9:)০1]এর সামনে এ আইনের স্বপক্ষে তীর যুক্তি পেশ করেন। দরখান্তগুলি 
নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও ্ব৪:৮5 9০৪০গুলিতে, বিশেষ করে 
রাজস্থানে, এ প্রথা কিছুট1 চলতে থাকে । ক্রমে ক্রমে বুটিশ সরকার দেশীয় 
রাজাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং ধীরে ধীরে এ প্রথার অবসান হয় | 

ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। মুখে আমর যতই 
যুক্তিতর্ক দিই, মনে মনে বিশ্বাস করি যে আমাদের স্বর্গের চাবিকাঠি 
এখানেই । শিক্ষিতরাও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় পুজ। ইত্যাদি দিয়ে থাকেন, 
যদ্দিও মুখে বলেন যে এটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এদিকে 
তাকালে দেখব আমাদের মধ্যে সব সময়ে ছুটি মানুষ কাজ করছে। 
একদিকে তাই গৌড়ার! সাংখ্য-বেদাস্তের বুলি আউড়েছেন, অন্তদিকে স্থৃতির 
জঞ্জাল বুকে চেপে ধরেছেন। কুমারিলভট্রের লেখা পড়লে বোঝা! ষায় যে 
তিনি কত পণ্ডিত, কত উদ্দার এশং আবার কত গোৌড়া। এখনও আহন 
ফাকি দিয়ে দু'এক জায়গায় সতীদাহ হয়। হবেই, এ রোধ কর] যাবে না। 
ভবিষ্যতের দিকে আমরা চেয়ে থাকব ধর্মের ক্ষেত্রে কুসংস্কার উত্পাটনের জন্ত। 
কারণ, এখনও আমর] সংস্কারের দাস, প্রায়ই পাজিট? খুলে দেখি । 


ধন 


শিশ্তুবলি 


জগতে সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় বোধহয় মানুষের কাছে আর কিছুই 
নেই । সাধারণ মানবমনের এইটাই ধর্ম। এই সন্তানকে মানুষ যখন নিজের 
স্বার্থসদ্ধির জন্য ত্যাগ করে, অথব। তার প্রতি হিংস্র আচরণ করে, তখন 
আমর তাকে ঘ্বণ! করি, তাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে গণ্য করতে চাই না। 
আচ্ছা, এখন যদি কোনও মানুষ ধর্মের জন্য তার নিজের সন্তানকে বলি দেয় 
বা হত্যা করে, তখন এ সংস্কারকে কোন পর্যায়ে ফেলা যাবে? অথচ যদি 
আমরা ইতিহাসের পাতার দ্দিকে তাকাই তাহলে দেখব শুধু ভারতে কেন, 
ভারতের বাইরেও এ প্রথার প্রচলন ছিল। মাতা বা পিত1 সম্তানটিকে 
বলি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ফিরলেন, কিন্তু চতুর্দিকে ধন্য ধন্ত রব, 
ধর্ম রক্ষা পেয়েছে । সংস্কার নামতে নামতে কত অধস্তরে পৌছতে পারে এটি 
তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

বাংল! দেশে প্রথা! ছিল যে বন্ধারমণী দেবতার কাছে মানত করতেন 
তার সম্তানাদ্দি হলে তিনি দেবতার উদ্দেশে প্রথমটিকে দান করবেন। এভাবে 
প্রথম সন্তানকে গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া] হত । ইস্ট ইগ্ডিয়1! কোম্পানী 
প্রথমে এ ব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ করেন নি। পরে আইন করে (997£51 
[২০৪190107. 1 ০£ 1802) এটিকে হত্যা অপরাধ হিসাবে দণ্ডনীয় বলে 
ঘোষণ। কর! হয় । কিন্ত ধর্মীয় কুসংস্কারকে আইন দ্বার] একেবারে বন্ধ কর 
শক্ত । ধীরে ধীরে এ সংস্কারের লোপ হতে থাকে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রভাব আমাদের দেশে পড়ে এবং এই প্রভাব স্থিতিশীল হয়। এই কুসংস্কারের 
মূলে রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস : আমার বৃক্ষের প্রথম ফলটি আমি দেবতাকে উৎসর্গ 
করব; সেই রকম আমার দেহবুক্ষের প্রথম ফলটি আমি দেব দেবতাকে । 
অনেক ক্ষেত্রে আরও একট! জঘন্ত কুসংস্কার কাজ করে, -দেবতাকে ঘুষ না 
দিলে তিনি খুশি হবেন না। এটি আর যাই হোক দেবতার পক্ষে নিশ্চয় 


অবমাননাকর । 
70981601) ভার 106501161৮5 50015910945 01 86177551 (02150668) 


শিশুবলি ৯৯ 
1872, 2, 289) গ্রন্থে খন্দ আদিবাসীদের সম্বন্ধে ১৮৫৭ সালের একটা ঘটন। 
উল্লেথ করেছেন : 


ড/1)50 2৪ 010110 15 0০011, 27 850010561 091190 ৪ 02101 01 
[0659011 15 57110100190 2110 ৫০0501660৮০ 1116 19161019* [6 0101) 
0015 169 10 ০5 0015010660 0191 016 01110 19 10011110615 (0 1010৬6 
৪. 01659551115 (0 105 02161065) 00 180091 0196 1001900160176 102 ০০91] 
(00610 1 019৮ 86161000000 1681 10 1116 11117 11000 15 1019060 11) 
৪ 176%/ 62110)61) 1001 2100 1617090 17 (119 01176001011 ০01 (06 10০010% 
০0? 009 001000955, 1017) 1101017১109 00110 91616 902160, ০৮11 
1011) 99 95]09০690, 210 61160. 4৯ 6081 19 92.0119060 ০0৮61 0)০ 
27856, 


এখানে অবশ্ঠ জোষ্টপুত্রকেই যে এইভাবে বলি দেওয়! হত তা নয়, যে 
সন্তানটি অমঙ্গলকারী বলে বিবেচিত হত, তাকেই এইভাবে হত্যা করা হত, 
খরে নেওয়া হত এটা ধর্মেরই একটা অঙ্গ । সোমদেবের কথাসরিৎসাগর 
(১৩, ৫৭) গ্রস্থে আমরা একটি উপাখ্যান গাই। এক রাজার একটিমাত্র পুক্র 
ছিল বলে তিনি বিমর্ষভাবে দিন কাটাতেন, কারণ তিনি একাধিক পুত্রা- 
ভিলাধী। পুরোহিতদ্দের শরণাপন্ন হলে তাকে তার এ পুনত্রটিকে দেবতার 
কাছে বলি দিয়ে তার মাংসে ষজ্ঞ করবার নির্দেশ দেওয়] হলো । বলা হলো, 
এই উপায়ে তার অভিলাধ পুর্ণ হবে। পাঞ্জাবের কোন কোন জায়গায় 
কন্তাকে হত্যা কর] হত এবং বলা হত 'তুমি যাও, তোমার ভাইদের পাঠিয়ে 
দিও" | দাক্ষিণাত্যের নায়ার জাতির লোকেরা হাম বস্স্ত ইত্যাদি নিবারণের 
জন্ত গ্রথম সন্তানটিকে দেবীর কাছে বলি দিত। 


ভারতের স্থপ্রীচীন যুগের কোন নজীর নেই যা থেকে আমর! বিশ্বাস 
করতে পারি যে নবজাত শিশুকে ধর্মের উদ্দেশ্টে হত্যা করা! হত। বৈদিক 
সাহিত্যে মেয়েদের অবহেলা করা, অযত্ব করা এবং এই অযত্বের ফলে মৃত্যু 
হওয়া নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এ হলো সামাজিক প্রথা, ধর্মের 
পটভূমিকায় এগুলির কোন স্থানই ছিল না। শ্রীঃ পুঃ গ্রথম শতাবীতে 
[0390705 91001088 ভারতবর্ষের যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে আমরা 
জানতে পারি যে ঝিলাম নদীর পূর্বদিকে 9০2616)65 রাজার দেশ । সে 
দেশের কথ! বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 


৫. প5555 515 £০%৩0750 ৮9 1859 10 (05101817590 068৩৩ 
821008, 001 দ10116 20 0110621 16906008 00617 0০01101081 8586600 


১০৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


₹/25 0176 10 9010)17৩, 068019 95 1610 20106 (17610) 11 (106 
101011950 9501111901010, 1701 (15 1985010 &. ৫15011101020101) ০০/০০ 
(16 ০111101767 ০10. 0 1176]0 19 10806 ৪6 (116 5025৩ 01 10091905, 
ড/1)01) 0170956 (180 216 109106500 11) (11611 11005 9100 16800165, 
8100 119৬5 607050100110175 ড/1]101)  001010155 2 0011)101026101) ০ 
506107511) 8110 7068009, 216 ৪110950 (০ 06 168160১ 10116 (10096 
11190 1126 2109 00119 ৫6660% 216 0010061101160 €0 ০০ 0650056৫ 
88 17096 9০01 006 168101110. কারণ যাই হোক, আমর! 


কারণটাকে যতই অবজ্ঞা করি সেটির ধর্মের সঙ্গে কোন যোগ নেই। প্রাচীন 
গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টাতেও শিশু দুর্বল বা বিকলাঙ্গ হলে তাকে হত্যা কর 
হত। স্পার্টা ছিল সৈনিকের জাতি। তাই এ প্রথা । এর মধ্যে ধর্মের 
কিছু নেই। ূ 

কিন্ত সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই রকম একট] জঘন্ত প্রথ! 
ধর্মের নামে বহু প্রাচীন যুগ থেকেই বহু দেশে চলে আসছে । আজও তার 
সাক্ষ্য বহন করে ইতিহাস। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন জাতির মধ্যে 
এ প্রথার প্রবর্তন প্রমাণিত হয় 7৪195616এ প্রত্বতাত্বিক খননকাধ দ্বার1। 
সেখানকার 05809815165 জাতির স্তরে গিয়ে পৌছলে প্রত্বতাত্বিকরা দেখতে 
পান যে কয়েকটি পাজ্রের মধ্যে বহু শিশুর হাড় রক্ষিত রয়েছে। এগুলি 
গৃহের যেখানে যজ্ঞ করা হত, ঠিক তাঁর নীচে প্রোখিত। এইসব পাজ্জের 
সঙ্গে অন্যান্ত পাত্রে খাগ্য ইত্যাদিও রয়েছে । প্রত্বতাত্বিকগণ মনে করেন ষে 
00991516র1 মাতৃদেবীর পুজারী ছিল এবং দেবীর নিকটে তারা তাদের 
প্রথম সন্তানকে উৎসর্গ করতত। বাইবেলের 010 1:590201620এর মধ্যে এবং 
প্রাচীন £১551181) লিপিতে আমরা 4১101001716 জাতির উল্লেখ পাই। 
এদের ধর্ম সম্বন্ধে যা! সামান্ত কিছু জান] যায় ত1 থেকে এটা কিন্তু পরিষ্কার ষে 
এদের উপজাতির মধ্যে 11০121510) অথব1 14০1০ বলে একজন দেবতা 
ছিলেন। তীর পুজা কর! হত প্রথম সন্তান, গাছের প্রথম ফল এবং গাতীর 
প্রথম শাবক দিয়ে। এইরকম একটা প্রথার ছা! সম্ভবত 019 76508- 
236100এর £18188))এর উপাখ্যানের মধ্যে রয়েছে । £১181)910 তার 
পুজ্ব [58৪০কে দেবতার ডদ্দেশ্তে বলি দিতে উদ্যত হন। ৰর্ণন। গ্রসঙে 


আমর! পাই : 
2, ৮4100 105 (0০৫) 98108 796 10057 0১০ 90129 (0110৩ ০0019 


শিশুবলি | ১৪১ 


8010 15580১ ড/1)0]) (1100. 10951) 2100 85 0065 11000 006 1900 ০? 
141০-1181) ; 210 016] 1010) (10616 01৪ 010 0661105 01900 006 
০1 (119 17001168115 ড11)101) 1 11] (611 (1166 ০7, 

9. “100 0065 08106 10 60০ 101805 ড/10101) 0০0৫ 1180 (010 
1178 01) 2100 4১012810810 90110 2) 21621 010616১ 100 1810 006 
৮/০০৫ 11) 01091, 2100 ০০10100 [5580 1119 5010১ 2110 1810 111) 01) 
০ 91621 0100 01)9 ৬০০৫. 

10. “4১00 4১012102]0 509001190 10111) 1019 10917021070 (০০1 
016 10016 (0 519 1115 501. 

11. 8100 055 40591 016 016 1,010 ০021160 01100 1717) 006 ০01 
1168%610, 200 5910, £১01:81)2009 41015810900 5) 2100 116 9210, 1716 
211) হু. 

12. 54100. 09 521১ 1,800 01176 17910 00010 11)6 120, 106111)01 
0০ [1,010 2129 (10116 01100 17170 : 001 110%/ 1 10701 0080 00০ 68195! 
0909৫, 89০91175 01100] 10950 17091 11001610019 5010, (11116 01015 5010, 
[0100 100, (051065195 22) 

এই গল্পটির মধ্যে সম্ভবত একটি প্রাচীন প্রথা এবং তার উচ্ছেদের 
ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং অন্থান্ত 
কয়েকটি দেশে ধর্মার্থে সন্তানকে উৎসর্গ করার নিদর্শন পাওয়া যায়। 

আর তথ্য সংগ্রহ ন] করে এবার কারণ অন্থসন্ধান করাযাক। ধর্মের 
সঙ্গে শিশুহত্যার কিভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হল, তা সত্যই একটা ভাববার 
বিষয়। বৃক্ষের ফলের ন্যায় দ্রেহবৃক্ষের ফলটি দেবতার উদ্দেশ্তে নিবেদন কর! 
হয়ত এর একটা কারণ হতে পারে । ধর্ম খন মোহে পরিণত হয়, যুক্তি এবং 
বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত ন] হয়ে অন্ধবিশ্বাসের উপর ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত 
হয়, তখন এইরকম বিসদৃশ ফল হয়ে থাকে । “বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে 
বহুদূর কথাটি যেমন সত্য সেইরকম আবার অন্ধবিশ্বাস, যার মূলে জ্ঞানের 
কোন অংশই. নেই, সেটা বহু ক্ষেত্রে হয়ে দাড়ায় কুসংস্কার এবং ভয়ানক 
কুসংস্কার । 

. এর মূলে খানিকট। চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নও থেকে গেছে, যে কথাটা দিয়ে 
আমরা এ আলোচনাটা আরম্ভ করেছিলুম। কার্থেজের প্রাচীন ইতিহাস 
পাঠ করলে আমর দেখতে পাই যে রোমানর1 যখন তাদের শহরটি আক্রমণ 
করে এবং সেটি বাচান ষখন প্রায় কার্থেজবাসীর পক্ষে হুঃসাধ্য হয়, তখন তার! 
ছুইশত শিশু বলি দিয়ে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করে নিজের বাচবার জন্ত । 


১০২ ধর্ম ও কুসংস্কার 


দেবতাকিস্ত বাচালেন না, শিশুরাও গেল, শহরও গেল; গেল সমগ্র 
কার্থেজ জাতি। 
“. অনেক ক্ষেত্রে, যেমন খোও এবং বহির্ভীরতীয় ঞ005051019 জাতিদের 
বেলায় যখন একটা অজান] ভয় পেয়ে বসে তখন তারা মুক্তি পেতে চায় শিশু 
বলি দিয়ে। নায়ারদের বেলাতেও তাই। সেই চিরন্তন চাঁওয়া-পাওয়ার 
সমস্যা। ভয় আশার পথ রোধ করে দীড়িয়েছে, তাই মূল্য দিতে হয় একটি 
শিশুকে তার প্রাণ দিয়ে। | 

চু. ৬ 50610810 তার সুবিখ্যাত 0106 011817। 00 108৬০100- 
[06116 01 0১০ 710181 [0685 ( ৬০1. [. [,0700100, 1906) গ্রন্থে শিশু 
হত্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গ 
তিনি বলেছেন ষে কোন কোন উপজাতির মধ্যে একট! বিশ্বাস প্রচলিত 
আছে যে শিশুর আত্মা সহজেই একটি নারীর কাছ থেকে আর একটি নারীর 
গর্ভে চলে যেতে পারে। এইজন্য যদি কোন নারী বন্ধ্যা হয় তা হলে তার 
নিকটতম কোন বান্ধবীর শিশুপুত্রকে বলি দেওয়ার প্রথা উপজাতিদের মধ্যে 
আছে। তাদের বিশ্বাস যে এ মৃত শিশুর আত্মা বন্ধ্যা! নারীর গর্ভে গ্রবেশ 
করে তার শিশু হয়ে জন্মাবে । এখানে আমাদের একটি কাহিনী মনে পড়ে। 
বলরাম প্রথমে দেবকীর গর্ভে জন্ম নেন কিন্তু পরে ভগবান তাকে দেবকীর 
গর্ভ থেকে নিয়ে রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়ে দেন। তাই তার আর 
একটি নাম সন্র্ণ। সম্ভবত এই গল্পটির পশ্চাতে এই ধরনের একট! বিশ্বাস 


বয়েছে। 


গুরলোকজ 


ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানুষের পরলোকে বিশ্বাস। আবার 
এই বিশ্বাস গড়েছে ছুটে! কল্পলোক-_্বর্গ আর নরক। সাধারণ মানুষের 
ধারণ! ষে দেহের মধ্যে থেকে বেরিক্সে গিয়ে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আত্মা বিভিন্ন 
ভাবে বাস করে। মহাপুরুষদের আত্ম। মুক্ত হয়ে পরমব্রদ্ষে লীন হয়ে যায়, 
আর যাঁর! নিম্স্তরের লোক তাদের বিদেহী আত্মা পুনরায় দেহলাভ ন। কর! 
পর্যস্ত নানাভাবে ঘুরে বেড়ায় কর্মফল অনুসারে, স্বর্গে অথবা নরকে । এই 
সমস্ত ব্যাপারট।-_যাকে কেন্দ্র করে-আমাদের সাধারণ জীবনের একট। বিরাট 
অধ্যায় গড়ে উঠেছে-__-সবটারই ভিত্তি একট1 অন্ধবিশ্বাস। এট] একটা 
প্রচলিত সংস্কারেরই অঙ্গ, যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে অলক বলে ধর] যেতে 
পারে। প্রথমত, আমরা বিশ্বাস করে নিই যে আত্মা বলে একটা জিনিস 
আছে এবং তার সাময়িক বাস আমাদের দেহের মধ্যে। এই আত্মাউ জীবন, 
আত্মা দেহ ছেড়ে ষখন বেরিয়ে যায় তখনই হয় মৃত্যু। দ্বিতীয়ত, আত্মা 
দেহ থেকে বের হলে, এ জগতে দেহে বাস করলে তার যে কর্ম, তার উপরই 
তার শ্রেণী নির্ণয় হয়, তে ম্বর্গলোক লাভ করবে, না অধঃপতিত হবে। 
এখানে এসে পড়েছে আর একট] জিনিস, কর্মবাদ। এ থেকে আরও একটা 
সিদ্ধান্ত আসে । দেহে জন্মাবার পুর্বে তাহলে এ আত্মা পরলোকে বিরাজ 
করছিল, তা! সে দ্বর্গই হোক আর নরকই হোক । তারস্থ অথব1] কু কর্মের 
ভোগ শেষ হতে সে এসেছে আবার এই পৃথিবীতে । মুক্ত হয়ে পরমব্রন্ধে 
লীন ন] হওয়। পর্যন্ত আত্মাকে ঘুরতে হবে এইভাবে | 

স্থতরাং আত্মা এবং কর্মফলকে কেন্দ্র করেই আমাদের মধ্যে পরলোক- 
তত্বের উৎপত্তি । কিন্তু 'এ তত্ব বা সংস্কার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন 
যুগে অদ্ভুত রূপ নিয়েছে । বৈজ্ঞানিকর1 আত্মার অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকার 
করেন না। তাঁদের মতে আমর] যেটাকে আত্মা বলি সেটা 7১6:৮৪এর বা 
ন্নাযুমগুলীর অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি ছুএকজন 7918- 
2৪5০1,019815 আত্মা! নিয়ে গবেষণা করেছেন, পুর্বজন্ম এবং পরজল্ম বলে 
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সত্য কিছু আছে কিনা সে সব তথ্য সংগ্রহ করতে তারা ব্যস্ত । অবশ্ঠ 
তাদের সে চেষ্টা কতটা ফলপ্রস্থ হয়েছে বা হবে তাজোর করে ৰল] শক্ত । 
এর পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলাষায় না। আজও বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে 
আত্মা ন্নাুমগ্ডলেই সীমাবদ্ধ। আদিবাসীদের মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে যে ধারণ! 
প্রচলিত আছে ত] এই স্সাযুমগ্ুলকেই কেন্দ্র করে, কারণ ভারা বিশ্বাস করে 
আত্মাই হৃদয় বা 1268101। আমাদের দেহে শ্াযুমগ্ুলের ক্রিয়! নিরূপিত 
হয় হৃদয় মারফত; হৃদয়ের স্পন্দনেই তার বাহক অভিব্যক্তি । স্তরা 
আমরা একথা বলতে পারি যে আজ (ৈজ্ঞানিকর1 যেকথা বলেছেন, আদি- 
বাসীদের মধ্যে সেই ধারণাই স্ুুলর্ূপে এবং অন্যভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে । এই 
আদিবাসীদের কাছ থেকেই আমাদের মধ্যে এই রকম একটা ধারণ] চলে 
এসেছে । কোনও পুজার সময় আমরা যখন প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি 
তখন প্রতিমার বক্ষে দুর্বা এবং আতপচাল হাতে করে ধরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার 
মন্ত্র পাঠ করি। কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে এই প্রক্রিয়াটি উদ্ধত করছি : 
“দেবতার সম্মুখভাগ বস্ত্র দ্বার আচ্ছাদন করিয়া লেলিহান মুদ্রা দ্বার! 
দেবতার হৃদয়ে দূর্বা এবং আতপতও্ুল ধারণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়" 
দেবতার প্রাণপ্রতিষ্টা করিবে । যখা_ 
০০০০০০০০০০০, শ্রীঅমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ1*****শ্রীঅমুক 
দেবতায়া! জীব ইহ স্থিতঃ1..-..-**" শ্রীঅমুকদেবতায়াঃ সর্কেন্দিয়াণি। 
০০০০৭ শ্রীঅমুকদেবতায়] বাত্মনস্তকৃচক্ষুঃ শ্রোত্রত্রাণপ্রাণা ইহাগত্য 
স্থখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহ1 1১৮ 
একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে হৃদয় মারফৎ আমর] দেবতার 
প্রাণ, জীবন, সমস্ত ইন্দডিয়, বাক, মন, চক্ষু, কর্ণ এবং ভ্্রাণশক্তি সবই প্রতিষ্ঠা 
করছি। অর্থাৎ হৃদয়ই যে আমাদের জীবনের আধার এটা সেই বিশ্বাসেরই 
একটা বড় প্রমাণ । 010.7556810061)৮4র মধ্যেও আমরা এই রকম একট! 
ধারণার আভাস পাই। | 
*/১1)0 05 1,010 0০09৫ (010160 1761 06 (19 0056 ০01 (15 
019000 200 ০:9861)60 1100 115 170317115 6116 01590) 01 119, 
2100 10781) 0602106 ৪, 11%1109 5০01. 
| ৰ €036106919, [1]. 7) 
এখানে নিঃশ্বাসের প্রক্রিম্াকে বল] হয়েছে আত্মা। নিংশ্বীসের প্রক্রিয়া 


পরলোক তত্ব ১০৫ 


1967৮ বা স্সাযুমগ্ুলের ব্যাপার এবং তা' নিয়ন্ত্রিত হয় হৃদয় মারফত; স্থৃতরাং 
এখানেও আমরা 1): .এবং আত্মার একীকরণ দেখতে পাই । আজ 
13716 081051217626017এর যুগে এ ধারণাটা নিশ্চয় অনেকের কাছে 
ধাক্কা খাচ্ছে, এখং আদিবাসীর] যখন ভাল করে এ ব্যাপারটা বুঝবে তাদের 
বিশ্বাস কি আকার নেবে সেট] বল। শক্ত । 

যাই হোক মানুষ সব যুগেই বিশ্বাস করেছে যে মৃতাই প্রকতপক্ষে 
আমাদের শেষ নয়। আমাদের মধ্যে ধার1 জন্মাস্তরে বিশ্বাসী, তারা এই 
বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে কর্মবাদ বা অদুষ্টবাদের জল্পনা কল্পনা! করে থাকেন। 
চার্বাক মতবাদ ছাড়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে এই 
বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে, কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে ভিত্তি করে নয়। ' এই 
মততবাদট। মেনে নিলে স্বভাবতঃই এটা একটা ধর্মের অক্গ হয়ে দীড়ায়, যা 
হয়েছে আমাদের ধর্মে। কর্ম প্রতিজন্মে ফিরে আসে আত্মাকে কেন্দ্র করে, 
কাজেই ধার] শুভ কর্ম করেন তীদের হয় স্বর্গে বাস আর ধাদের কর্ম অশ্তভ 
তাদের স্থান নরকে । স্বীয় কর্মভোগান্তে ছু'দলই আবার ফিরে আপবেন 
এ জগতে কর্মের দ্বারা আবার যখন আত্মার মুক্তি ঘটবে, তখনই বন্ধ 
হবে এই যাওয়া আসা। কর্মের মহিমার বা কালিমার ছাপ সব সময়ে 
আত্মাতে লেগে থাকে । ধারাজন্সান্তরবাদ বিশ্বাস করেন না, যেমন ইহুদী 
বা শ্রীষ্ধর্মাবলন্থীর1 তারাও কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব এবং তাতে জাগতিক কর্মের 
ছাপের কথা বিশ্বাস করেন, যদিও সব আত্মার বিচার হবে একসঙ্গে এৰং 
শেষদিনে । এই শেষদিনের বিচারের জন্ত আত্মাকে কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে 
থাকতে হবে। ৃ 

আদিবাসীদের মধ্যে হ্বর্গগনরকের ধারণ! সম্বদ্ধে খুব একটা স্থম্পষ্ট ছবি 
আমর। পাই না। আত্মার অস্তিত্ব সম্থদ্ধে এরাও বিশ্বাসী, কিন্তু মরণের পর, 
সে আত্ম! কোথায় এবং কেমনভাবে বাস করছে তার ধারণা তাদের বিশেষ 
নেই। দাক্ষিশাত্যের কোন কোন আদ্িবাশীদের মধ্যে একটা ধারণ! দেখা 
যায় যে তারা যে পাথরের টুকর] পুজা করে, মৃতের আত্মা তার মধ্যেই স্থান 
পায়। মহীশুরের 0০০০£৪দের, মধ্যে আবার অন্ত ধারণা। বিরাট 
বনভূমি__ষেখানের মানুষের কোন পদচি্ছ নেই-_-এদের মতে পূর্বপুরুষদের 
আত্মার সেখানেই বাস। কোন কোন নাগার্দের মতে মরণের পর আত্ম 
গিয়ে বাস'করে পাহাড়ে । অন্তদ্ধের বিশ্বাস আত্মার স্থান পাথরের টুকরার 
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মধ্যে; আবার আর একদলের মতে মুতের আত্মা মাটির নীচে চলে যায়। 
ঠিক মাটির উপরে যেমন জগত, মাটির নীচেও এইরকম একটা জ্রগত আছে। 
€সথানে বাসের পর আত্মার দ্বিতীম্নবার মৃত্যু ঘটে এবং এই দ্বিতীয় মৃত্যুর পর 
সে আবার জগতে জন্ম নেয় প্রজাপতি বা কীট রূপে এবং তার পরে ষে 
মৃত্যু সেইখানেই সব শেষ। 997 উপজাতির মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা 
প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পাঁচদিন পরে এই উপজাতির 
লোকেরা একটি মাছ বা একটি কীটকে হঠাৎ ধরে ফেলে। তাদের 
বিশ্বাস মৃত আত্ম! পঞ্চমদিনে এইভাবে ধর! দেয়; তখন এটিকে এনে তারা 
সঘত্ে বাড়িতে রেখে দেয়। মোরগ বা টিকটিকি মারফত বৎসরে ছবার এর 
মৃতের উদ্দেশে আহারাদ্ি ভোজন করায় এবং বিশ্বাস করে যে আত্মা একদিন 
আবার সেই বংশের ছেলে হয়েই আবিভূর্ত হবে। যাদেব বাঘের কবলে 
প্রাণ যায়, জঙ্গলে এদের মতে বাঘের হাত থেকে তাদের আত্মাই রক্ষা করে। 

এইরকম অনেক দুষ্টান্ত আদিবাসীদের মধো দেখা যায়। এসব থেকে 
একটা জিনিস স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আমাদের মধ্যে কর্মফলকে কেন্দ্র করে 
ন্বর্নরকের যে ধারণা আছে সেট! ঠিক এদ্রের মধ্যে নেই। এরা আত্মার 
অন্তিত্বে অবশ্ বিশ্বাস করে এবং ধরে নেয় যে বিদেহী আত্ম বিভিন্নরূপে 
ঘুরে বেড়ায়। 01ণুদদের উদ্দাহরণ থেকে এটাও বোঝা যায় যে তার 
পুনর্জন্মে বিশ্বাসী । কিন্তু আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক আদি- 
ৰান্পীর কাছে মৃত্যু মানেই সব শেষ; পুনর্জন্ম বলে কিছুই নেই। অন্দিকে 
আবার অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অনেকে মৃত্যুর পরই সকলে স্বর্গরাজ্য 
স্থান পাবে এইরকম বিশ্বাস করে, সে স্বর্গে কেবল স্থখ, স্থখ আর আনন্দ। 
পাঁথিব কর্মফলের কোনও ছ্রোয়াচ সেখানে নেই । 

বৈদ্দিক সাহিত্যে আমরা যে পরলোকের সন্ধান পাই, তা ভল পিতৃলোক। 
জগতে সর্বপ্রথম ধিনি মৃতু বরণ করেন, তিনিই হলেন যম, পিতৃলোকের . 
অধীশ্বর। মৃত্যুর পর মানুষ যায় যমের রাজ্যে। মুতের আত্মার প্রতি 
শ্রাদ্ধার্দির সময়ে ষা দান করা হয়, সেখানে তা তাদের কাছে গিয়ে পে ীছায় ) 
সোম তাদের পানীয় দান করে এবং বিভিন্ন স্থত্রে ঘ্বত, মধু ইত্যাদি তাদের 
ভোঁগার্থে আসে । যার! সম্মুখ সমবে প্রাণ বিসর্জন দেয়, অথব)। ব্রাহ্মণকে 
তুষ্ট করে দানার্দি কার্ধ সম্পন্ন করে, তপশ্যায় যারা রত, তারাই এই 
পিতৃলোকে সর্বন্থথ ভোগ করে? কিন্তু যার] অসতী, কুকর্মকারী, যজ্ঞের 
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বিশ্নকারী, তার। এসব সখ থেকে ৰঞ্চিত হয়ে থাকে । পিতলোক পার হয়ে 
তারপর ন্বর্গলোক, কিন্ত খণ্েদের মধ্যে ষে ছবিট? পাওয়া যায় সেট! খুব স্পষ্ট 
নয়। মরণের পর পিতৃলোকে অথবা কুকর্মের ফলে অতলে আধারের গর্ভে 
বাসের পর আত্মার কিভাবে স্বর্গলাভ হয়, তা নির্ণয় করা! কঠিন। 

পরবর্তী সংহিতা এবং ব্রাহ্ষণগ্ুলির মধ্যে অবশ্তট আমরা ত্বর্গ এবং নরকের 
খানিকট!] হুম্পষ্ট ছবি পাই। অথর্ববেদের একটা বর্ণনায় আছে যে মৃত্যুর 
পর আত্ম পরলোক ব! স্বর্গে তার স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
স্থথে বাস করে এবং এমনকি সে সেখানে প্রচুর যৌন সুখ উপভোগ করে 
( অথর্ববেদ, ৪, ২৪, ২)। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চোখে কল্পনায় যে সখের 
ছবিটা ভেসে ওঠে তারই ভিত্তিতে সে শর্গের ছবি আকে। শতপথ 
ব্রাহ্মণে বল। হয়েছে যে একজন এ জগতে যজ্জের উদ্দেশে যতট দান করবে, 
পরলোকে ততটা কম ভোজন করলেও সে স্থখে থাকবে । এইসব ব্রাহ্ধণ- 
গ্রন্থের মধ্যে নরকেরও একট ছবি আমরা পাই। কিন্তু তার পাশাপাশি 
পাই অদ্ভুত একট পরিকল্পনা । পরলোকে আত্মার বারবার মৃত্যু হয় 
এবং নেই যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবার জন্য ইহলোকে দীর্ঘজীবনের 
কামন।। 

স্ব্গ-নরকের প্রথষ সুম্পষ্ট ধারণ! আমরা দেখতে পাই উপনিষদের মধ্যে। 
জ্ঞানীর? পরমব্রন্মে লীন হন, স্থকর্ষকারীগণ যান চন্দ্রলৌকে এবং দুষ্কৃতকারীদের 
স্থান নরকে । চন্দ্রলোকবাপী বা নরকবামী কর্মক্ষয়াস্তে পৃথিবীতে ফিরে 
আসেন, তাদের মুক্তি হয় না, মুক্তি হয় কেবল জ্ঞানীদের। ভগবদ্গীতার 
মধ্যেও অনুরূপ একটা ছবি আমর দেখতে পাই । যাই হোক, চন্দ্রলোকবাসী 
বা পিতৃলোকবাসী বা প্রেতলোকবাসীদের আত্মার তৃপ্তার্থে ধর্মশান্ত্রাদিতে 
নান। বিধানের স্যহি হয়েছে । এসবের উদ্দেশ্য একপিকে যেমন মৃত আত্মার 
শাস্তি, অন্যদিকে তেমনি তাদেপ্ধ আশীবাদে আমাদের শ্রীবুদ্ধি। যাই হোক; 
পরবত্তা গ্রস্থসমূহে বেদ এবং উপনিষদের চিস্তাধারার আরও বিশদ এবং 
বিশ্তীণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ধাড়িয়েছে এক এক ভক্তের জন্য 
এক একটি স্বর্গ, যেমন বৈকুণ বৈষ্বের, কৈলাস শৈবের এবং শাক্তদের, ' 
ইত্যাদি। নরকের সংখ্যাও তেমনি এক নয় বহু। পুরাণের মধ্যে এই সব 
বর্ণনাগুলি পাওয়া যায়। পুরাণ লেখা সাধারণ লোকের জন্য, যা থেকে বোঝা 
যায় যে তখনকার দ্রিনে সাধারণ লোকের মনে এই রকম নানা চিস্তার উদ্ভব 
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হত। এসবের সৃযষোগ যে ভট্টাচার্য মহাশয়রা নিতেন না? তাও নয়। তারাও 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধ এবং দানাদ্ির বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়েছেন। 

এখানে আমরা মহাভারতের মধ্যে বণিত স্বর্গ স্ধদ্ষে কিছু আলোচনা 
করতে পারি, কারণ এ বর্ণনাগুলি একটু অদ্ভুত রকমের । ভী্পর্বে বলা 
হয়েছে যে শাকঘীপে থাকেন শঙ্কর এবং কুশঘ্বীপে হ্বয়ং নারায়ণ হরি। 
শাকদীপ এবং কুশদ্বীপের নদ নদী এবং পর্বতাদির যে বর্ণনা, তা থেকে বেশ 
বোঝা যায় যে এটা হল সোভিয়েত দেশ অন্তর্গত মধ্য এশিয়া। আঙ্গমানিক 
১৪* ত্রীষ্ঠান্দে লিখিত 20016109র ভূগোলে ১০50)18 06501] [07005এর 
যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে মহাভারতের বর্ণনার প্রচুর মিল আছে। 
ভীম্মপর্বেও বলা হয়েছে যে শাকদীপ এবং কুশছ্বীপ ভারতের উত্তরে। দ্বীপ 
কথাটির অর্থ এখানে লক্ষণীয়। পরবর্তী যুগে দ্বীপ বলতে যা বোঝায়, এ দ্বীপ 
কিন্তুঠিক তা নয়। দ্বীপের প্রকৃত অর্থ “দ্িরাপত্বাৎ স্মৃতে। দ্বীপঃ১ অর্থাৎ যার 
দুধারে জল সেইটাই ঘ্বীপ। মহাভারতের মধ্যে শাকলদ্বীপের উল্লেখ আছে। 
শাকল হল পাকিস্তানের অন্তর্গত আধুনিক শিয়ালকোট, দুটি নদীর 
মাঝখানে । এ থেকে বোঝ| যায় যে মধ্য এশিয়ার সির-দরিয়া, আমুদকিয়া 
প্রভৃতি নদীর মধ্যস্থিত দেশগুলিকেই দ্বীপ বল হয়েছে । আমরা যে সপ্ত- 
দ্বীপ] বন্থমতীর কল্পনা পাই, তার মূলে রয়েছে দ্বীপের এই সংজ্ঞা। পরে 
যখন দ্বীপের অর্থ অন্থরকমভাবে করা হয়, তখন পুরাণকারীর। সপ্তদ্বীপা 
বস্থমতীর নৃতন অর্থ করেন। 

যাই হোক, ভীম্মপর্বের বর্ণনা থেকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ষে 
মধ্য এশিয়াকেই মহাভারতের লেখক স্বর্গরূপে কল্পনা করেছিলেন। এর কি 
কারণ তা সঠিক নির্ণয় কর কঠিন । হতে পারে যে মধ্য এশিয়া আধদের 
আদিভূমি এবং ভারতে আসার পরেও তাদের আদি পিতৃভূমিকেই হ্বর্গরূপে 
তার! কল্পন1! করেছেন এবং তারই একটা রেশ আমরা মহাভারতের মধ্যে 
পাই । অন্ত কারণও অবশ্য থাকতে পারে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাবীতে, 
বিশেষ করে কুষাণযুগে, অনেক ভারতীয় মধ্য এশিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু 
করেন। মধ্য এশিয়ার জলহাওয়। ভাল এবং এখানকার লোকে বাচেও 
অনেকদিন! পরে তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অবশ্ই ভারতে ফিরে 
এসেছিলেন এবং তার। যে গল্প করতেন তা থেকেই হয়ত মধ্য এশিয়াকে 
দেবলোক বলে কল্পনা করা হত। কলম্বাস এবং তার সঙ্গীর] যখন আমেরিকা 
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আবিষ্কার করে ফিরে আসেন তখন আমেরিকা সম্বন্ধেও এইরকম অনেক গল্প 
ইউরোপে তার] চালু করেছিলেন। 

এ সম্বন্ধে আরও খানিকটা বিস্তৃত চিন্তাধারার নিদর্শন আমরণ পাই 
পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের বর্ণনার মধ্যে । এই বর্ণনা সন্গিবেশিত হয়েছে মহা- 
প্রস্থানিক পর্বে। পাগুবগণ এবং ভ্রৌপদ্দী মহাপ্রস্থানের পথে “উত্তরদিকে 
গমন করিতে করিতে হিমালয়গিরি দেখিতে পাইলেন। এ পর্বতে 
আরোহ্ণপুর্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও স্থমেরু পরত 
তাহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাহার হিমালয় অতিক্রম 
করিবার মানসে দ্রতবেগে ধাবমান হইলেন।” মহাভারতের এ ব্ণন। 
থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পাগুবর ম্ব্গারোহণ মানসে হিমালয়ের পরপারে 
যাচ্ছিলেন। উপরের বর্ণনায় বালুকাময় সমুদ্র "91127090597, অথব। গোবি- 
মরুভূমি এবং স্থমেরু পৰত যে পামির এ বিষয়ে প্রায় সব পণ্ডিতই একমত । 
এর পরের বর্ণনায় আমরা পাই দভ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের 
একে একে পতন । এক] যুধিষ্ঠির তখন ইন্দ্রের রথে উঠে ম্বর্গে গেলেন। 
এ বর্ণনায় মধ্য এশিয়াকে স্বর্গ না বললেও মধ্য এশিয়! যে একট] মহাপুণ্য- 
ভূমি এবং সেখান থেকে স্বর্গে যাওয়া যায় তার একট ওচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। 
আমাদের মধ্যে একট। চলতি প্রবাদ এফজেছে যে হরিছবার স্বর্গের গথম দ্বার 
এবং কেদার দ্বিতীয় দ্বার। হয়ত কোনও ভক্ত তাই কল্পনা করেছেন । 
কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে একট এঁতিহাপিক তথ্য কি এর পিছনে লুকিয়ে 
নেই? | 

মধ্য এশিয়াকে স্বর্গ বলে কল্পনা না করলেও এটি যে একটি দেবলোক 
এবং এখানে দেবতারা এসে ধামিকদের ত্বর্গে নিয়ে যান, এ বিশ্বাম অবশ্তই 
প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধদের কাছেও, বিশেষ করে মহাযান মতাবলম্বীদের 
কাছে, মধ্য এশিয়। পবিত্র ভূমি বলে গণ্য হত। মনীষী [.০ড1 দেখিয়েছেন 
যে অমিতাভ, মঞ্জুঞ্র, ক্ষিতিগর্ভ প্রভৃতি বোধিসত্বরা প্রথমে মধ্য এশিয়াতেই 
পুজা পেতেন, পরে এ'দের পুজা ভারতে প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্ট্ের 
মধ্যে অবশ্ঠ যে স্বর্গ এবং নরকের বর্ণন। আছে তো বোধহয় ত্রাহ্মণ্য কল্পনাকে 
কেন্ছ্র করেই রচিত হয়েছে । বিভিন্ন স্বর্গের এবং নরকের বিবরণ স্মামর! 
পাই। মজঝিমনিকায় এবং দীঘনিকায় গ্রন্থে অনেক ন্বর্গের বর্ণনা পাওয়া 
যায়, আবার জাতক এবং নিকায়াদি পুত্তকের মধ্যে আমর] আটটি এধান 


১১৭ ধর্ম ও কুসংস্কার 


এবং তাছাড়া বু অপ্রধান নরকের কথ পাই । 0£6০ 11766] তার 1015 
[05100881011 061 11061 গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচন। 
করেছেন । যেমন হিন্দুধর্ম, তেমনি বৌদ্ধর্মেও মহানির্বাণ লাভের পুর্ব পথ 
মানুষকে তার কর্মফল অনুসারে হয় একটি কোনও স্বর্গে, ন। হয় একটি কোনও 
নরকে বাস করতে হয়। এখানে স্বর্গ ও নরক, আমরা যাকে প্রেতলোক 
বলি তারই একটা কাল্পনিক বিভাগ । ম্বর্গ পৃথিবীর উপরে শুওরে শুরে 
বিছ্কমান, নরক ঠিক তেমনি স্তরে সুরে পৃথিবীর নীচে। এইরকম একটি 
স্বর্গে বাস করেন ইন্দ্র, ধার সঙ্গে বুদ্ধদেব প্রায়ই দেখা করতে যেতেন। 
তিব্বতীদের পরলোক কল্পনায় আমর! বৌদ্ধপ্রভাব প্রচুর পরিমাণে 
দেখতে পাই। এটা খুবই স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রসার লাভ 
করবার পর তাদের জনজীবনের প্রত্যেক স্তরেই আমর] ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য 
করি এবং পরলোক কল্পনার মত একটা বিশিষ্ট ব্যাপারে, যা ধর্মের সঙ্গে 
অঙ্গালীভাবে জড়িত, বৌদ্ধধর্মের খানিকট? ছায়া থাকা খুবই স্বাভাবিক । 
কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে অন্ঠ প্রভাবও খানিকটা কাজ করেছে। চীনের প্রাচীন 
ংস্কৃতি এবং উত্তর এশিয়ার সাধারণ লোকের চিস্তাধারা__ছু'এর প্রভাবই 
এদের উপর দেখতে পাওয়া যায়। ড৬/৪৭৫]| এদের পরলোৰ ধারণ! সম্বন্ধে 
ষা বলেছেন, নিয়ে তা উদ্ধত করলুম : 
“176 181 2100 10005 01 (106 ],21095 ০9115%69 11781, 84 
0150 20 21) 1269, 0115 5011105 ০01 21] 0106 ৫9৪৫ (6100 0 
০০০০2)6 107211572176 2179515, ড/1)101) 1600116 10701010126101) 
9৮ 0065 5011%110 191201565১ 55061 11 1106 0855 ০01 & 
(6%/ 51620 9811005, 11105 0106 61810 1:21079.5, 17052 51011118 
216 9009594 (0 1০6-100811)25  810)0951 110)17)60190910. 
30৮, 27 009 02018790100, 10056 11066509105 ০1161151) 01৩ 11019 
০6 808110115 01)6 ৩5০11) 108180155 ০01 005 01951, (106 
6%6119501175 90187 19218.0156 ০06 5175 73000118 ০01 73০901)৫- 
1655 1151) (1709৫-01082-1060 01 4১100168101)8 )১ 005 700100191 
50991 ০? ব01076101 300011505 6611618115, 1091 89 110 
9০০61 30001915179 11) 011008., 91910 2100 €০991010, 
00০ 0০970181 8০21] 19 000 ৪ 1017%208 ০01 63017906010, 6 
001975 108120156 17) 005 510, ড/1061106, (1063 ৪1৩ (8081)0, 
730001)8 08062108, 069০6510060 10 119 জা0110 2100 1)1011 
1৩ 16006100 1০৬18106৫, ]6 15 1091015 5100 05৩ 0৮)6০€ 
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০7 58110108  [09110 900016110 (0 16201 6115 109180152 
[1181 0709 11091205 50 89510019519 191] (10911 06805 
10071005]7 50 10069581009 006 0705010 0000 118101 0011701118, 
110 [015 0617 [012961-/1)9615, 169৬০111006 00০ 58016 
[11160 96176610068, ৮/1)101) 15 06116%60 1০ ০10956 1106 
৫০90] ০1 1611 00 06 (06 799501 6০ 11685610. 70116 
1068 01 16011) 1] 10010721) ০01 010€7 0170 19 1001 ৪ 
[00917018717 006; 116811/ 21] ০01006166209 11161 1)01065 
01) 162,0101116 108120156, 176]. 101198102) 15 00105109160 
95 17095 1:81785 (09 ৮৪ 7091 210 53011700100 01 9%15- 
1600৩, 9০ ৪ 0164179 61506006 10 2 76750118] [08180156 
০0051061176 011016 96 16170758100 5০9 11011011619 
1610065 01780 1015 01010008019. রর 
উত্তর এশিয়াবাসীদের মত তিব্বতীরাও বিশ্বাস করে ষে নরকে 
সাংঘাতিক রকম হিমপ্রবাহ বিছ্মান এবং সেখানকার নিদারুণ ঠাণ্ডায় কুকর্ম- 
কারীদের আত্ম! কষ্টভোগ করে । অন্তদিকে স্বর্গে মনোরম উষ্ণগ্রবাহ যাতে 
আত্মা পরম স্থুখে বাস করে। ম্বর্গ এবং নরক যে আমাদের স্থথ এবং 
দুঃখের চিত্র বহন করছে এইটাই হল পরলোৰকতত্বের মোদ্দা কল্পন৷। 
সেখানে আমরা স্থখে থাকব, আমাদের এ জীবনের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সব জিনিসই 
সেখানে আমরা লাভ করব, এ জীবনে যা থেকে কষ্ট পাচ্ছি, তার লেশমান্র 
সেখানে থাকবে না,__এই হল আমাদের ম্বর্গলোক ;'আর এর বিপরীতট। 
হল আমাদের নরক। উত্তর এশিয়া এবং ভিব্বতে মানুষ শীতের প্রকোপে 
তীষণ কষ্ট পায়, শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্লাস্ত। তাই, 
স্বভীবতঃই মে দেশের লেকের সামনে নরকের ছবি বহন করে আনে একটি 
রাজ্য যেখানে আরও শীত এবং শীতের প্রভাবে মানুষ আরও কষ্ট পায়। 
হয়ত ভীষণ গরমে যার কষ্ট পাচ্ছে তাদের স্বর্গে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া! এবং 
গরমের ধাক্কা সেখানে মোটেই পৌছাচ্ছে না। আমর! গরম এবং ঠাণ্ডা 
দু'এর প্রচণ্ডততা ভোগ করি; তাই আমাদের চোখে স্বর্গ হল চিরবসম্তময় | 
স্থখের কল্পলোক রচনা ছাড়াও নানারকম সংস্কার এবং বিশ্বাসকে ভিত্তি 
করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ্বর্গ এৰং নরকের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসে আছে। 
উত্তর ইউরোপে শ্রীষ্ধ্ম গ্রচারের পুর্বে পরলোক সম্বদ্ধে একট অদ্ভুত ধারণা 
প্রচলিত ছিল। সেখানকার মান্ষ বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পরে আত্মা ছোট 


১১২ ধর্ম ও কুসংস্কার 


টিবি বা টিলার মধ্যে বাস করে। এই ধারণার বশবততাঁ হয়ে তারা কবরের 
পাশে ছোট ছোট টিলা তৈরী করত। এ বিশ্বাস কোন ধারণাকে কেন্দ্র 
করে সজীব হয়ে উঠেছিল, তা সঠিক নির্ণয় কর। আমাদের পক্ষে এখন সম্ভব 
নম়। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন উপজাতি বিশ্বাস করে যে মৃতের 
আত্ম৷ প্রথমে জলের নীচে চলে যায়, তারপর সে আত্মাকে কুমীর বা হাঙ্গর 
ভক্ষণ করে এবং তাদের উদর মারফৎ আত্মার স্থান হয় স্বর্গে বা নরকে । 
এ হ্বর্গ পথিবী থেকে অনেক উপরে, আবার কারও মতে সন্ধ্যাবেলায় সুর্য 
যেখানে অস্ত যায় ঠিক সেইখানে । ছুঃখ সেখানে পে ছতে পারে না, বন্ধুরা 
সেখানে প্রতারণা করে না, মানুষ সেখানে শিকারে কৃতকার্য হয়, সেখানকার 
স্ত্রীলোকের! সবাই স্ন্দরী এবং সাধ্বী। কুমীর-হাঙ্গরের উদর মারফত ষে 
কল্পলোকের সৃষ্টি হয়েছে সেখানেও রয়েছে ইহলোকের সব কামনার 
চরিতার৫থতা। উত্তর আমেরিকার [179 জাতির মধ্যেও এ সেই একই 
চাওয়া-পাওয়ার স্বর্গ। পুরদিকে যেখানে সর্ষের উদয় সেখানেই স্বর্গ, সেখানে 
চলছে দিনরাত নাচগান এবং আমোদপ্রমোদ। সেদেশের আর এক 
উপজাতির মতে এ স্বর্গ হল মাটির তলায়। অস্তগামী স্ধ যখন ধীরে ধীরে 
মাটির তলায় চলে যায়, আত্মারাও সেই সঙ্গে চলে যায় এই কল্পপোকে 
যেখানে স্থখের রাজত্ব । এসব বিশ্বাসের মূলক্ত্র খুঁজে পাওয়া যায়, পাওয়া 
যায় না৷ আত্মার হাঙ্গর কুমীরের পেটে যাওয়1 বা প্যাচ প্রভৃতি বন্তব্ূপ ধারণ- 
করার মুলন্যত্রটি। এইরকম মৃলকুজ্স খুঁজে পাওয়। যায় না অনেক আদিম 
জাতির বিশ্বাসের মধ্যেই । 

৩ 115569000106এর [২০৮৪196107) অধ্যায়ে আমরা স্বর্গের যে 
প্রতিচ্ছবি পাই, তার মধ্যে একট্দকে রয়েছে ভক্তি এবং জ্ঞানের সংমিশ্রণ, 
অন্তদিকে আদর্শ জনজীবনের ছায়াও তাতে প্রবেশ করেছে : : 


4১00 00510801905 0৫6 0060) ৬1020) 215 585৫ 51811 
৬2110 10 076 11506 ০016 165 2100 679 01089 ০1 1175 6810) 
৫0 01116 0617 21015 2100 10010001 110100 10. 
1/১1)0 01065 -51811 01115 015 81915 800 110170901 ০01 119 
109010105 1060 10 (21.2426) 

এই অধ্যায়ে আমরণ দেখি ঈশ্বরের রাজ্যের ছবি যেখানে ভক্তের 


নিরবিচ্ছিন্ন স্থথে বাস করে, অপরদিকে দেখতে পাই কর্মফলে বিশ্বাস । 
মানবজাতি তাদের গৌরব এবং সম্মান সে জগতে বহন করে নিযে যায়। 
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এছুটে! বিশ্বাস আমাদের পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে দেখতে পাই, যদিও সেসব 
স্থলে বর্ণনাগুলে! এসেছে অনেক রূপকথার মাধ্যমে । ট্ব০৬্৮ 755081967)0এর 
অনেক জায়গাতে অবশ্ত আমরা দ্বর্গকে কেন্দ্র করে এরকম ঘটনার 
অবতারণ! দেখতে পাই। 

910.'655681061)0এর মধ্যে আমরা কিন্তু এরকম একট] উজ্জ্বল ছবি 
দেখতে পাই না, যেখানে ভক্তর] ভগবানের সঙ্গে স্বখে বাস করছে অথব। 
কৃতী এবং কর্মীরা তাদের কাজের স্থফল লাভ করছে। (3606515এর 
মধ্যে আমর কবর এবং হ্বর্গ অথব1 নরকের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই ন]। 
ষেমন : 


£/১]1 1019 50105 2100 21] 1015 02051106159 108০ ০ 0০0 
০010601% 1011) * 000 16 1600590 10 02 09010009160 ১ 210৫ 
1) 8210, 1701 7 11] 8০0 ৫০৮70 1170 67৩ £19%০ 81000 
[79 8010 10010110110, 11009 1015 18101)61 1০101 101 10110." 


(9365106915, 37.35) 

এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 0:61;5518এর লেখক কবরকেই শেষ 

বলে গণ করেছেন। অন্তত আমরা দেখি যেক্বর্গ উপরে এবং নরক মাটির 
নীচে £ 


[৮ 13 29 1151) 85 1062৬61) ) 9118 08096 1০0 ৫০? 
0991061:  €1781) 10911; 91780 0805 01000 1000% ? 
(০০, 11.8) 
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“ছুন০]] 1010) 09610620015 1000৬6৫ 01 0166 1০ 10666 0166 
2 0105 ০020106 : 16 51111611) 00015 ৫62৫ 00: 01756 


৬৬৩1) ৪1] 00৩ ০1166 00753 ০01 0065 62100 5 10 080) 18156 

00 010) (18617 (1010106$ 81] 006 11789 ০1 0115 10201015, 

( 158791, 149) 

প্রাচীন গ্রীক এবং রোমানদের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচলিত 
ছিল, বা এই মতবাদকে কেন্দ্র করে যে দার্শনিক তত্বসমূহের উদ্ভব হয়েছিল, 
কথায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হোমারের লেখার মধ্যে পাপীর| কি 
ভয়াবহ নরকে যাৰে তার ছবি একটা পাওয়া যায়। অন্যদিকে এম্পিভর্লিস 


ধর্ম ॥ ৮ 


১১৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


বলেছেন যে ঈশ্বরের সঙ্গ ছেড়ে আত্ম! জগতে এসে 'মুসাফিরের মত ঘুরে 
বেড়ায়। প্রাচীন গ্রীসে একদল বিশ্বাস করতেন যে প্রথমে সব আত্মাই 


গবিজ্র এবং পাপমুক্ত অবস্থায় জগতে আসে, কর্মের বন্ধনে তার ঘুরে 
বেড়ায়। আমাদের উপনিষদের মধ্যেও অনেকটা এই রকম কথাই বলা 
হয়েছে । পুণ্যাত্মারা স্থ-জীবন লাভ করেন, আর যার পাপী তারা পশু, পক্ষী, 
বৃষ ইত্যাদি হয়ে জন্মায়। শুদ্ধাত্মারাই আবার ভগবানের রাজ্যে ফিরে যেতে 
পারেন। 

ইতালিতে গ্রীক সভ্যত1 প্রবেশ করবার পুর্বে সাধারণ ধারণ1 ছিল যে মৃত 
আত্ম কবরের মধোই বাস করে। পরবর্তী যুগে গ্রীক প্রভাবে এ মতের 
অনেকট] পরিবর্তন হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অনেক কবরের মধ্যে মাটির 
ছোট ছোট বাড়ি এবং বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। এঁতি- 
হাসিকরা অন্থমান করেন যে প্রাচীন মিশরীয়দের মত এ যুগের লোকেরাও 
সম্ভবত বিশ্বাস করত যে এ জগতে মুতের আত্মার উদ্দেশে যা দান কর] হয়, 
গরলোকে আত্মা সে সমস্ত লাভ করে। 

এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে প্রা্ঠীন মিশরের কথা। মিশরে যখন আমর! 
ইতিহাসের দ্বারে এসে পৌছাই তখন পিরামিডের যুগ। সে যুগে এই বিশ্বাম 
প্রচলিত ছিলযে মৃতার পর ম্বতের দেহ যতদিন থাকবে, তার ততদ্দিন 
্বর্গে ব| পরলোকে বাস হবে। এই বিশ্বাস থেকেই আসে 20010) করার 
প্রথা। এই প্রথায় মৃতদেহ যুগ যুগ ধরে অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ক্রমে 
একট] অদ্ভুত ধারণ! বদ্ধমূল হয় যে প্রত্যেক 71797:901) বা রাজা দেহান্তে হ্বর্গে 
আবার নৃতন জীবন লাভ করে এবং সেখানে সাধারণ মানুষের মতই তার 
চিরদিনের জন্য বাসস্থান। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে পরলোকের 
চারিটি স্তর নিণীত হয়। গ্রথম, হ্বর্গ বা পরলোক কবরের মধ্যেই । এই 
বিশ্বাসের বশেই পিরামিডের নির্মাণ । কবর যেন সুন্দর এবং হ্বর্গসদৃশ হয়। 
এর বেশ কিছুদিন পরে মিশরীয়র। বিশ্বাস করতে আরম করে যে পরলোক 
নক্ষত্রখথচিত নীল আকাশের উপরে । সেখানে সব কিছুই স্থন্দর ও মনোরম। 
পরে এর উপর আরও খাঁনিকট] রং চড়ে এবং ধরে নেওয়া হয় যে হবর্গে যে 
সৰ মনোরম কৃষিক্ষেত্র আছে, মৃতের আত্ম! সেখানে চাষ-আবাদকে কেন্দ্র করে 
পরম আরামে বাস করে। পরবর্তী যুগে আবার আর একজন প্রচার করতে 
থাকেন যে পরলোক মাটির ভলায়। জগতে নুর্ধান্ত মানে ছূর্যের মাটির নীচে 
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চলে যাওয়া । আমাদের যখন রাত পরলোকে তাহলে তখন দিন এবং 
আমাদের যখন দিন পরলোকে তখন ঘোর অন্ধকার । 
অন্ত সব জাতি-উপজাতির কথা ছেড়ে দিয়ে মিশরের ইতিহাসের দিকে 
তাকালেই বোঝা যায় ষে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন যুগে পরলোক সম্বদ্ধে কত 
উদ্ভট ধারণা স্থান পেয়েছে । নজীর আর না বাড়িয়ে আমরা বলতে পারি যে 
ভগবান ঘেমন মানুষের কল্পনার সৃষ্টি, পরলোকও ঠিক তেমনি তাই। ধাদের 
কছে বিরাট ০099201001০ ভগবান বা ঈশ্বর তাদের কাছে পরলোক সেই 
বিরাট শক্তিতে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণ মান্য 
কিন্তু খোজে কোথায় আমার ভগবান, কোথায় আমার ন্বর্গ। যখন সে কিছুই 
পায় না, তখন সে হয় নাস্তিক, ঢ01091180 বা চার্বাকপন্থী। এরাও কম 
জ্ঞানী নয়। ত্বর্গ কোথাও নেই, কোথাও নেই। ওমর খৈয়ম তাই 
বলেছেন-_ 
তিমির পথের যাত্রী মোর দীপ্ত আশার রশ্মি কই? 
মরে হয়ে লক্ষযহার। হ্বর্গপানে তাঁকিয়ে রই | 
কর্ণে পশে দৈববাণী কোথাও যে নেই আলোক পথ। 
অন্ধ নিয়ত চালিয়ে বেড়ায় ভাগ্যদেবীর বিশ্বরথ | 
(শ্রীকান্তি ঘোষের অনুবাদ ) 


পলিশ্শিষ্টক্ক 
হিন্দুধর্মের বিবর্তন 


এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হিন্দুধর্মকে দেখলে এর একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই 
চোখে পড়ে । এই বৈশিষ্ট্যই যে কোন ধর্ম থেকে একে পৃথক করে রেখেছে । 
এর বৈশিষ্ট্য মানে এই নয় যে পৃথিবীর মধ্যে যত ধর্ম আছে তার মধ্যে এইটিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ; বা একমাত্র এই ধর্মই মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে পারে, 
অথবা! মানবজীবনের যা কিছু কাম্য ত] এই ধর্মের মধ্যেই পাওয়া যায়। হয়ত 
ত] সত্য, কিন্তু অন্য ধর্মের মধ্যেও এই সত্যের সন্ধান নিশ্যয়ই মিলবে । এ 
ধর্মের নিজত্ব বৈশিষ্ট্য হল এই যে এর কোন প্রবর্তক বা 71:01 নেই। 
পৃথিবীতে অন্ত হে সমস্ত বহুল প্রচারিত ধর্ম আছে তার প্রত্যেকটিরই একজন 
করে প্রবর্তক আছেন, যিনি মহামানব বা ভগবানের অংশবিশেষ বলে 
বিবেচিত । হিন্দুধর্মের কিন্ত কোন গ্রবর্তক নেই। এই ধর্মকে কেন্দ্র করে 
ভারতে অনেক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে, ধাদের যুগাবতার বা যুগশ্ষ্টা 
বলা যায়। কিন্তু তারা বিভিন্ন যুগে এ ধর্মের মোড় ফিরিয়েছেন, একে নৃতন 
পথে চালিত করেছেন মাত্র। এদের মধ্যে অনেকে নৃতন মতবাদের প্রবর্তন 
করেচ্ছন, নৃতন সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন। 

হিন্দুধর্মের বিশ্লেষণ করলে আমর! দেখতে পাই যে এটির অভ্যুত্থান 
হয়েছে সাধারণ লোকের মাঝে এবং সাধারণ চিস্তাধারার মাধ্যমে । সাধারণ 
লোকের মধ্যে এর অভ্যুত্থান হওয়ায় আমর] এর আরও একটি টবশিষ্ট্য দেখতে 
পাই। এই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে, যেমন সাধারণ মানুষের মধেয আছে 
ও থাকতে বাধ্য । তাই একদিকে আমর! যেমন পাই এই ধর্মেঘ্ব মধ্যে দর্শনের 
গভীর তত্ব, জ্ঞানের-পরাকাষ্ঠা, দেখি একে কেন্দ্র করে দর্শন জ্ঞানের উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ করেছে, আবার অন্দিকে দেখি একেই কেন্দ্র করে জড় হয়ে 
আছে একগাদা কুসংস্কার, অর্থহীন বিধিনিয়ম, যা মানুষের পচ্ধিল মনের 
পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়। 

হিন্দুধর্ম যদি হিন্দু জনসাধারণের কৃত বা মধ্যে প্রচলিত ধর্ম হয়, তাহলে 
ত্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে “হিন্দু শবটির হবার! কি বা কোন্‌ জাতিকে“বোঝায়। 


পরিশিষ্ট ১১৭ 


এখানে আমাদের যেতে হয় একটু ইতিহাসের পটভূমিকায়, শিলালিপির মধো, 
যা হয়ত সাধারণের কাছে অতি নীরস বলেই মনে হবে। প্রাচীন ইরানের 
সআট দরাযুন তার 7791790910, 70696701195 এবং [91551--005817 
লিপিতে “হিন্দু শব্দের ব্যবহার করেছেন। হিন্দু, তার রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। জগতের মধ্যে এই প্রথম হিন্দু শব্দের ব্যবহার এবং এটি একটি দেশের 
সংজ্ঞা। আধুনিক পাকিস্তানের শিদ্ধুই হচ্ছে এই হিন্দু। দরাধুসের 
পুত্র জারাক্সিস তার লিপিতেও এই হিন্দুর উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্য, শিলালিপি বা তীশ্রলিপি কোন জায়গাতেই আমরা হিন্দু শব্দের 
উল্লেখ পাই না| এ থেকে কিন্তু এইটেই বোঝায় যে প্রাচীন ভারতীয়রা নিজেদের 
কোনদিনই হিন্দু বলেন নি। তারা নিজেদের সব সময়েই ভারতবাসী, ভরতের 
সস্তান, জন্বুদ্বীপবাসী ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করেছেন। এই প্রাচীন 
ইরানীয়দের কাছ থেকে গ্রীক-লাটিন লেখকগণ “হিন্দু শব্দটি পান এবং তারা 
এটিকে বিকৃত করে [700 ব1 [1701 আখ্যায় ভারতবর্কে অভিহিত করেন। 
প্রাচীন চৈনিক লেখকেরা ভারতবর্ষের একটি আখ্যা দিয়েছিলেন সিন্‌-তু বা 
ই-ন-তু, যা হিন্দুরই রূপাস্তর | তাহলে দেখ যাচ্ছে “হিন্দু শব্দটি ইতিহাসের 
একটি বিড়ম্বনা । “সিন্ধু” নাম থেকে হয় “হিন্দু এবং তাই থেকে হয় [0019 
আর আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিই হিন্দু ব [00197 বলে। প্রাচীন 
যুগের কোন মহবষি আজ যদি দেহ ধরে এ যুগে ফিরে আপেন, তিনি হয়ত 
শিউরে উঠবেন যখন তিনি দেখবেন তার বংশধরেরা নিজেদের অভিহিত 
করছে বিদেশীদের দেওয়! একটি আখ্যায়। এ দ্দিক দিয়ে বিবেচনা করলে 
এ ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম না হয়ে ভারতধর্ম হওয়া সমুচিত। এখানে একটি 
বিষয়ের উল্লেখ কর] প্রয়োজন । মহাভারতের মধ্যে শিবের যে সহশ্র নাম 
আছে, কোন-কোন পুঁথিতে দেখা যায় যে তার মধ্যে একটি নাম 
“হিন্দু । কিন্তু গুণার ভাগ্ডারকর প্রাচ্য মহাবিষ্যালয় থেকে মহাভারতের 
বিভিন্ন গু'থির. যে তুলনামূলক শুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা হয়েছে, 
তাতে আমর দেখি প্রাষ্টীন গুথিতে নামটি আছে “সিঙ্কুগ' যেটি 
অর্বাচীন পুথিতে হয়েছে “হিন্দুগ'। ভারতবর্ষে হিন্দু শব্ের প্রথম 
উল্লেখ বিজয়নগর রাজ্যে “সতামজলম্* লিপিতে। এটি ত্রীন্টীয় পঞ্চদশ 


শতকে লেখা । এর পুর্বে ভারতবর্ষে কোথাও হিন্দু শব্খের কোন উল্লেখ 
নেই। 


১১৮ ধর্ম ও কুসংস্কার 


তাহলে যদি তথাকথিত হিন্দুধর্ম ভারতবাসীর ধর্ম হয়, স্বভাবতঃই প্রশ্ন 
ওঠে যে ভারতবাসী বলতে ঠিক কোন জাতিকে বোঝায় । এ প্রশ্নটি বিবেচন। 
কর! প্রয়োজন, কারণ এ বিষয়ে আধুনিক এবং প্রাচীন যুগের পঙ্ডিতদের 
দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। বিষুণপুরাণের মধ্যে আমর! নিম্নলিখিত বর্ণনাটি পাই : 

উত্তরং যৎ সমুদ্রন্ত হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ। 
বর্ষং তৎ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজাঃ। 

অর্থাৎ,সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে যে ব্য বা দেশ তার নাম 
ভারতবর্ষ এবং সেখানকার প্রজা, অর্থাৎ জনসাধারণ ভরতের সম্ততি। 
এই বর্ণনাটির মধ্যে ছুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় : 

প্রথম, ভারত ষে একটি দেশ এই জাতীক্পতাবোধ প্রাচীন যুগে বিদ্যমান 
ছিল। অনেক পাশ্চাত্য এতিহাসিক এই কথাটি স্বীকার করতে চান না। 
তার] বলেন ষে ভারতের 78010188115) বা জাতীয়তাবোধ কোনদিন ছিল 
না এবং ভারতবাসীদের একটি জাতি বলা সমীচীন হবে না। রাজনৈতিক 
ইতিহাসের দি দিয়ে বিচার করলে কথাটি খুবই সত্য। প্রাচীন ব1 মধ্যযুগে 
আমরা কখনও সমগ্র ভারতকে একই শাসনের ছত্রতলে দেখতে পাই ন1। 
কিন্তু বিষুঃপুরাঁণের উপরি-উক্ত বর্ণনা থেকে এইটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
রাজনৈতিক একতা না থাকলেও প্রাচীন ভারতবাসীদের মধ্যে একটা অদ্ভূত 
জাতীয়তাবোধ ছিল যেট তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ 
পেয়েছে। 

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হল ভদ্ধৃত বর্ণনায় সমস্ত ভারতবাসীকে একই 
গোষ্ীভূত করার একট] প্রচেষ্টা। সকলকেই বলা হয়েছে ভরতের বংশধর । 
আধুনিক নৃতত্বের মাপকাঠিতে আমর ষে জাতিত্বের নির্দেশ করি, প্রাচীন 
ভারতীয়গণ সে নির্দেশনাম! মানতে রাজী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাদের 
মতবাদ ঠিক কি তুল সেটা স্বতন্ত্র গ্রশ্ন। 

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করলে সমস্ত ভারতবাসীই এক বংশসম্ভৃত 
একথা অবশ্তই কেউ স্বীকার করবেন না। এনিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক 
বাদ-বিতওা আছে। সে সবখুটিনাটির মধ্যে প্রবেশ না করে সাধারণ-গ্রাহু 
মতবাদটি নিয়ে আমর] আলোচনা করতে পারি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
ভারতের প্রাচীনতম জাতি 28:০1 বংশলভৃত। এদের অস্তিত্ব প্রায় 
লোপ পেতে বসেছে । আন্বাঙ্ান দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে 


পরিশিষ্ট ১১৯ 


6৪:০1 রক্ত বর্তমান-_এরকম একট! ধারণা অনেক মনীষীই করে থাকেন। 
কারও কারও মতে আমাদের নাগাদের মধ্যেও এই রক্তের নিদর্শন পাওয়াযায় | 
তবে এ মতটি সর্ববাদীসম্মত নয়। এই আদিম জাতি পরবর্তী যুগের 
ভারতীয় সভ্যতাকে কতটা প্রভাবিত করেছে, ত1 সত্যই নির্ণয় করা কঠিন। 
এর পর অতি সুপ্রাচীন যুগে একদল নৃতন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। 
এদের বলা হয় 7:০৫০-১০50:81010 বা £১05010 1 আধুনিক সাওতাল, 
গণ্ড, মুণ্ড! প্রভৃতি যে সব আদিবাসী আমরা দেখতে পাই তারা সবাই এই 
চ:০০০-4১5৪1910 বংশসভভৃত। এই জাতির অস্তিত্ব শুধু ভারতে নয়, 
দক্ষিণ-পুব এশিয়ায়, প্রশাস্ত মহাসাগরের অন্তর্গত পলিনেশিয়া ও মেলা 
নেশিয়ায় এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে আজও বি্যমান। এদের একট। নিজস্ব 
কৃষ্টি এবং চিস্তাধারা সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতায় 
এদের দান গ্রভৃত। মনীষী 95190. [,০ড1 সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন ষে 
ভারতের অনেক অঞ্চলের নাম এই £১05000 ভাষার অন্তর্গত, পরে তাদের 
স্কত রূপ দেওয়া হয়েছে । আমাদের বঙ্গ নামটিও এই তালিকার মধ্যে 
গড়ে। হিন্দুধর্মের অনেক কিছুই এদের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। 
আমাদের ষে পরজন্মে বিশ্বাস, যাকে কেন্দ্র করে আমাদের এতগুলি দার্শনিক 
মতবাদ গড়ে উঠেছে, তাও মূলত কিন্তু 05010, এবং বোধহয় আর্ধদের 
দান নয়। তারপর আমর] যে গাছের পুজা করি, যেমন অনেক বাড়িতেই 
সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা তুলসীতলায় বাতি জেলে করে, বেল, অশ্বখ, বট প্রভৃতি 
বিভিন্ন গাছ আমাদের কাছে এত পবিভ্র,এইসব চিস্তাধারার উৎস খুঁজতে 
হয় অনার্য কৃষ্টির মধ্যে। এ নিয়ে পরে আমরা আরও বিশদভাবে 
আলোচনা করব। তবে একট] কথা এখানে বলে রাখ! দরকার । আমাদের 
ভারতীয় সভ্যতার সবটাই হল গ্রামকে কেন্দ্র করে, যাকে বলা হয় 1919] 
০0160:57 এই গ্রামকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীও এসেছে এই আদিবাসীদের কাছ 
থেকে । 
হয়ত একটা সময় ছিল যখন 1ব০8:01ণদের .বনেজঙগলে তাড়িয়ে অথবা 
তাদের একট। বিরাট অংশকে হত্যা করে এই 70:০০-4১8৪0:৪1010রা 
ভারতে বহুযুগ ধরে বসবাস করে এসেছে। কিস্ত তাদেরও পতনের দিন 
হাজির হল যখন ভারতবর্ষে গ্রবেশ করল স্াঁবিড় জাতি। 
ধতিহাসিকর] মনে করেন যে দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরা হ্থগ্রা্চীন যুগে 


১২৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


ভূমধ্যসাগরের তীরে বাস করত এবং সেখান থেকেই তারা ভারতের দিকে 
এগিয়ে আসে। এখন তারা প্রধানত তুঙ্গভদ্র নদীর দক্ষিণে বসবাস করে। 
ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে এদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়-_তামিল, 
তেলুগু, মলয়ালম এবং কানাড়া। এই প্রসঙ্গে একটি অতি আশ্চধরকমের 
ভাষা লক্ষণীয় । এটি হল 73191)51 উপজাতির ভাষা এবং এর] বেলুচিস্তানের 
পার্বত্যময় এলাকার অধিবাসী । এই ভাষাটি আশ্র্বজনক, কারণ ভাষা- 
ভাত্বিকগণ এই 771১0? ভাষার সঙ্গে ভারতের স্থদূর দক্ষিণে ব্যবহৃত তামিল 
ভাষার সাদৃশ্ঠ খুঁজে পেয়েছেন । এ থেকে এইটেই প্রতীয়মান হয় যে, 
31210? উপজাতি প্রাচীন দ্রাবিড় বংশসভ্ভৃত। এতিহাসিকর অন্মান 
করেন যে, বেলুচিম্তানের 70191) 7855এর মধ্য দিয়েই দ্রাবিড় জাতি ভারতে 
আসে এবং সেই সময়েই তাদের একটি শাখা বেলুচিত্তানের পাবত্য এলাকায় 
বসবাস স্থাপন করে-যারা আজ 79191)01 নামে পরিচিত- আর দলের 
অন্ত লোকেরা ভারতের অভ্যন্তরে এগিয়ে চলে যায়। 

এই প্রসঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক দিন্ধু-সভ্যতার কথা স্বভাবতঃই এসে পড়ে, 
কারণ অনেকের মতে ভ্রাবিড়জাতীয় লোকেরাই এই সভ্যতার স্থষ্টিকর্তা। 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডা: স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রভৃতি মনীষীরা এই ধারণাই 
পোষণ করেন। সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমরা 
কিছু কিছু তত্কালীন ধর্ম সম্বন্ধে ধারণ করতে পারি এবং দেখতে পাই যে 
পরবত্তণ যুগে এর অধিকাংশই হিন্দুধর্মের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দীড়িয়েছে। 
সর্বপ্রথম চোখে পড়ে এখানে আবিষ্কিত লিঙ্গাকৃতি ভ্রব্যগুলি। পরে এগুলি 
অবশ্ত শিবলিঙ্গে পরিণত হয়েছে । আরও দেখতে পাই কতকগুলি 117£- 
500265 যেগুলিকে যোনি বলে কল্পনা করা যায়। পরবর্তা যুগে সম্ভবত 
এইগুলিই হয় গৌরীপট্র। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি শিলমোহরের উপর ষে 
ছবি অঙ্কিত আছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : 

(১) একটি মোহরে আমর দেখতে পাই “যোগাসনে উপবিই্ই উধ্বলিজ 
শৃঙ্গবিশিষ্ট এক দেবমৃতি ; চতুষ্পার্শে ব্যা্র হস্তী গণ্ডার মহিষ এবং অধোদেশে 
মগ খোদ্দিত'। এটি আদিম শিবের মৃতি, যিনি মহাযোগীশ্বর এবং পশ্তুপতি। 
আদিম শিব, কারণ পরবতাঁ যুগে বৈদিক রুভ্রশিবের সঙ্গে এই দেবতাটি 
এক হয়ে মিশে গিয়েছেন। তখন অবশ্ত দেবতার শিঙের আর অস্তিত্ব 
নেই, সেট ভ্রিশূলে পরিণত হয়েছে । এই শিলমোহরটি থেকে আমর আন্মও 
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একটি বিষয় জানতে পারি। আর্ধদের আগমনের পুবে যোগ ভারতবর্ষে 
প্রচলিত ছিল। পরবর্তাঁ যুগে হিন্দৃধর্মকে এটি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। 
এইরকম £ষোগাসনে উপবিষ্ট চিন্রখোদ্িত আরও কয়েকটি শিলমোহর 
মোহেঞ্জোদড়ো থেকে পাওয়া গেছে। 

(২) সিন্ধু উপত্যকায় প্রাঞ্চ ছুটি শিলমোহর সে যুগে মাতৃপুজার নিদর্শন । 
প্রথমটির একদিকে আমরা দেখতে পাই একটি স্্রীমুত্তি মাথা নীচু করে এবং 
প1 দুটি উপরে দিয়ে শায়িত1 এবং তার গর্ভ থেকে একটি গাছ বেরিয়ে আসছে। 
এ থেকে বোঝা যায় যে সেযুগে ভূমাতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। হিন্দু" 
ধর্মের মধ্যেও আমর! এই ভূদেবীর উপাসনা দেখতে পাই এবং সেই ভূদেবীকে 
আগ্যাশক্তির একটি রূপ হিসাবেই কল্পনা করা হয়েছে । অন্বুবাচীর কল্পন। 
এইটেই প্রমাণ করিয়ে দেয়। অপর মোহরটিতে আর একটি সুন্দর ছবি 
খোদাই কর1। ছিধাবিভক্ত অশ্ব বা পিপ্লল গাছের ডালের উপরে একটি 
সত্ীমৃত্ি, নীচে একটি লোক একটি ছাগলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং পাশে 
আরও কতকগুলি লোক দাড়িয়ে আছে। এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় 
যে এ দ্বেবীমূতির সামনে ছাগবলি দেবার জন্ত সকলে সমবেত হয়েছেন । 

পিন্ধু উপত্যকায় মাতৃপুজার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গেছে তা নিয়ে 
আমাদের অতি সতর্কভাবে পর্ধালোচন। করতে হবে। মনীযী ৬৬1)66161 
এ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন: “4 18165 1001019670৫ 01) 
06172 590625 16016521)65 121092105, 2170. 01061617985 10221) 061010805 
20) 29652190660. 62100615500 12£210 00256 25 2. 170981)166502 0101) 
06 0106 (31680110606 9000655১ 120011121 17) 0172 16118101075 01 
৬৬০56611) 4519, 2100 19815 0৫ 12010109,১, 

শক্তি উপাসন। পরবর্তী যুগে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে 
এবং পুর্বভারন্তেই শক্তিপুজার গ্রচলন সমধিক । যদিও এর সঠিক কারণ 
নিয় কর। কঠিন, তাহলেও এতিহাসিক পধালোচন। করলে আমর] বিশেষ 
কয়েকটি তথ্য গিয়ে পৌছতে পারি । আর্ষ উপাসন। পদ্ধতির মধে) স্ীদেবতাকে 
সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয় নি। খথেদে স্ভাবাপৃথিবীর উল্লেখ যদিও আমরা 
দেখতে পাই, তাহলেও তাদের অগ্রতিৎম্ী স্থান দেওয়] হয়েছে বলে বোঝা 
যায় না। প্রাগৈতিহাসিক সভ্যত] থেকে হিন্দুধর্ষে মাতৃপুজার গ্রচলন নিশ্চয়ই 
খানিকট। এসেছে, কিন্তু পুর্বভারতে সম্ভবত এটিকে এত শক্তিশালী করে 
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তুলেছে, ৮:০০-%[০0£০1010 প্রভাৰ। যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
গিরিপথ দিয়ে যুগে যুগে নান! জাতি এসে ভারতে বসবাস করেছে, তেমনি 
উত্তর-পূর্ব গিরিপথগুলির মাধ্যমে এসেছে বিভিন্ন ০06০1011 জাতি যাদের 
আধুনিক বংশধরেরা হল এই অঞ্চলের পার্ধত্য বিভাগের অধিবাসীগণ। এই 
10080101 চিন্তাধারা আমাদের ভারতীয় ধর্জকে কতখানি ষে গ্রভাবাম্বিত 
করেছে তার ইয়ত্ব। নেই। আমাদের সমগ্র তন্্রশাস্ত্বের উপর সহজেই আমর! 
এর প্রভাব দেখতে পাই। 

যাক্‌, আমর আবার প্রাগৈতিহাসিক মোহেঞ্জোদড়োর কথায় আসি । এই 
প্রাগৈতিহাসিক সমাজে আমরা বৃক্ষপুজা এবং নাগপুজার নিদর্শন পাই, কিন্ত 
সবচেয়ে বেশী পাই জীবজন্ধ পুজার নিদর্শন। আশ্চর্য হবার কিছু নেই; 
আমরা আজও শিবের বাহন বৃষের, গণেশের বাহন ইছুরের এবং ৰিষুটর বাহন 
গরুড়ের পুজা করি নাকি? নেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে জীবজন্তর পুজা সম্বন্ধে 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীকুঞ্গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়ের নিয়লিখিত মন্তব্য অবশ্যই 
প্রণিধানযোগা : 

“বৃক্ষোপাসন1 অপেক্ষা মোহেন-জো-দড়োতে জীবজন্তর পুজা অধিকতর 
প্রসারলাভ করিয়াছিল বলিয়া স্তর জন মার্শাল অনুমান করেন। শীল- 
মোহরে খোদিত চিত্রে হস্তী, ব্যাঘ্, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ ও ঘড়িয়াল কুমীর 
প্রভৃতি জীবজন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রাম্ম সকলগুলিরই পোড়। 
মাটির তৈরী প্রতিমৃতিও পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর এবং ফায়েন্স (£916106) 
নিয়িত জীবজন্তও আৰিষ্কৃত হইয়াছে । এই সমস্ত জীবজন্ততে দেবত্ব আরোপ 
করা হইত ৰলিয়! স্তর জন মার্শাল মনে করেন । 

“কোন এক অর্ধনর-অর্ধবৃষ মৃতিকে এক শুী ব্যাপ্রের সহিত লড়াই 
করিতে শীলমোহরে দেখিতে পাওয়া! যায়। ইহ] স্মেরুদেশীয় গিলগ্যামেশ 
(311£820951,) নামক বীরের লাহাধ্যকারী অর্দনর-অর্দবুষ আরুতি-বিশিষ্ট 
ই্সবনি (7:৪৮৪০$) মৃতির অন্থরূপ। সিন্ধু উপত্যকার নর.বুষমূত্তি পৌরাণিক 
যুগের হিরণ্যকশিপু নিধনকারী নৃসিংহমুতির কথা স্মরণ করাইয়৷ দেয়। 
পৌরাণিক ভারতীয়ের1 যেমন নৃপিংহকে ভগবানের অবতার শ্বীকার করিয়া 
পুজা করিতেন সেইরূপ সিন্ধু উপত্যকাবাসীরাঙ নর-বৃষমূতিতে দেবত্ব 
আরোপ করিয়! পুজা করিতেন বলিয়! মনে হয়|” 

শিশ্ধু সভ্যতা দ্রাবিড় জাতির কীতি, এই অভিমতট। যদি বাস্তব হয়, 
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তাহলে ভারতীয় সভ্যতা যে কতটা এ জাতির কাছে ধণী তা সহজেই 
অন্থমেয়। 

দ্রাবিড়রা আসৰার কিছু পরে ভারতে প্রবেশ করেন আর্ষরা ধারা এই 
হিন্দুধর্মের কাঠামো গড়ে তুলেছেন। আর্ধর1 ঠিক কবে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করেন অথব1 তাদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে 
বহু মত দেখা যায়। আর্ধদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে আমরা তিনটি মত 
প্রধানত দেখতে পাই-_মধ্য এশিয়া, রুশিয়ার দক্ষিণাংশ অথবা ইউরোপের 
কোন অংশ। এ নিয়ে শেষ কথা ৰল] এখনও পর্ষন্ত বোধহয় সম্ভব হয়নি। 
পালি গ্রন্থ পপঞ্চস্থদনীতে বল হয়েছে ষে ভারতের কুরুবংশ এসেছিলেন 
উত্তরকুরু দেশ থেকে । এতরেয় ব্রাহ্ধণে এই উত্তরকুরুকে বল হয়েছে-_ 
পরেণ হিমবস্তম্” অর্থাৎ হিমালয়ের পারে । মহাভারতের মধ্যেও উত্তরকুরুর 
অবস্থান সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাই তাতে মনে হয় ষে এ দেশটি মের অর্থাৎ 
আধুনিক পামিরের উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। এ তথ্যগুলি থেকে অনুমান 
কর] যেতে পারে যে আর্দের আদি বালস্ান বোধহয় মধ্য এশিয়াই হবে। 
এ বিষয়ে অবশ্য আরও গবেষণার গ্রয়োজন। 

আর্ধরা কোন সময়ে ভারতে আসেন তা নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে 
আমাদের দেখতে হবে ষে বেদ কৰে রচিত হয়েছিল। যদিও বেদকে অনাদি 
ৰল। হয় তাহলেও এর একট কাল নির্ণয় করবার চেষ্টা হয়েছে । বেদ 
অনাদি এই অর্থে যে, এর মধ্যে যে সব তথ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যে তত্ব 
এবং জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা চিরন্তন সত্য-_-আর যা চিরস্তন সত্য তার 
আদিও নেই, অস্তগ নেই। বেদ চারটি, খাক্‌, সাম, যজুস্‌ ও অথর্ব। এদের 
মধ্যে ধঞ্েদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুক্ভরাং খর্েদের কাল ধার্য করতে পারলে 
আর্ধর1 কবে ভারতে এসেছিলেন তা নির্ণয় করা হয়ত অনেকট। সহজসাধ্য 
হবে। কিন্তু এখানেগড পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল মতভেদ । কেউ বলেন এই 
কালটি শ্রীষ্টপুর্ব '৬*** অব, আৰার কেউ কেউ বলেন ৩০** বা ১৫০। 
সম্প্রতি একট] মত্ত দেখা যাচ্ছে যে ধৰ্থেদ রচিত হয়েছিল ১০০৯ শ্রীষ্টপুর্বাবে । 
এসব আলোচনার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করবার কোন প্রয়োজন নেই। 
একটা জিনিস অবস্ঠ লঙক্ষণীয়,--খথেদের মধ্যে আমর। আর্যদের সঙ্গে দাস- 
দন্্যদের যে যুদ্ধের বর্ণন] পাই তাতে দেখি যে এইসব দন্্যর। “পুর” দখল করে 
আছেন এবং এগুলি বৃহৎ অট্রালিক! এবং দুর্গলমন্থিত। এতিহাসিকের। 


১২৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


অনুমান করেন যে আর্ধরা ভারতবর্ষে এসে প্রাগৈতিহাপিক সিন্ধু উপত্যকার 
অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাদের নিমূ্ল করে এই সিন্ধু 
উপত্যক। দখল করেন। ঞখর্েদের বর্ণনায় আমরা দেখি যে এ যুদ্ধ তখনও 
শেষ হয় শি, যদিও পঞ্চনদ দেশ বা সগুপিন্ধু দেশ আর্ধদের কবলিত হয়েছে। 
প্রত্বতাত্বিকগণ অন্তদিকে মোহেঞ্জোদ্রড়ো ধ্বংসের সময় ১৮৯৯ খ্রীষ্টপুর্বা্ বলে 
মনে করেন। ম্বতরাং এ থেকে আমর সহজেই অন্থমান করতে পারি যে 
ধণ্থেদ ১৮০০ শ্রীষ্টপুর্বাব্ষের আগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু কত আগে তা নির্ণয় 
করা সহজসাধ্য নয়। 

যাই হোক, এই শ্বেতকায় আর্জাতি ভারতবর্ষে এসে বসবাস করলেন 
কুষ্চকায় [1000-4১1550:81010 এবং 101910191 জাতির মধ্যে । তারা এসে 
দেখলেন যে যদি চিরস্থায়ীভাবে এই ভারতে তাদের বসবাস করতে হয় তাহলে 
তাঁদের নিম্নলিখিত তিনটির ভিতর ষে কোন একটি পথ বেছে নিতে হবে : 
প্রথমত, এই কৃষ্ণকায় জাতিদের নিল করে হত্য! করতে হবে, অথবা এই সব 
জাতির কাছে তাদের ব্শ্ঠতা স্বীকার করতে হবে, অথবা এদের সেই 
মিলে মিশে একটা সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করে থাকতে হবে। আর্ধর এই 
তৃতীয় পথটিই বেছে নেন। তারা আদিম কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের সঙ্গে 
মিলেমিশে বাস করতে আরম্ভ করলেন। সব দলের মধ্যে তারাই অবশ্ঠ 
প্রাধান্য লাভ করলেন। এই শ্বেতকায় বিজয্মীদের কাছে কৃষ্ণকাঁয় বিজিতরা 
অবশ্যই খানিকটা! বশ্তা শ্বীকার করে রইলেন । 

ভারতের সভ্যতা বিশ্লেষণ করলে আমর] তাই দেখতে পাই যে, এর 
কাঠামে। আর্য হলেও এর ভিতরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবদান রয়েছে । হিন্দুধর্মটাও 
ঠিক তাই। এটা আর্ধ, দ্রাবিভ, অগ্রিক প্রভৃতি জাতির ধর্মচিন্তা এবং 
ধর্মধারার সমন্বয়। তাই এই হিন্দ্ধর্মের মধ্যে আমর] প্রকৃষ্ট দার্শনিক তত 
থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ধর্মীয় কুসংস্কার সব কিছুই পাই। ভারতবাসীর 
সহনশীল মনোভাব এর কোনটাকেই অনাদর করে না। একজন ভারভীয়ের 
কাছে বেদাস্তদর্শনের আলোচন1 আর তুলসীতলায় প্রণাম, ছুয়ের একই মৃল্য। 
তাই হিন্দুধর্ম প্রচার করে যে সবারই লক্ষ্য এক, পথ হয়ত বিভিন্ন । 

এই এতিহাসিক দৃষ্টিভী নিয়ে আমর] যদি হিন্দুধর্মকে দেখি তাহলে 
দেখব যে পৃথিবীতে যত ধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে এর মত এমন উদদারত1 আর 
কোন ধর্মেই নেই। যুগ যুগ ধরে বিভিপ্ন মতবাদকে এ শ্রদ্ধা দিযে এসেছে, 


পরিশিষ্ট ১২৫ 


কখনও অপরের মতবাদ ঘ্বণ করে নি বা নিজের মতবাদ জোর করে কারোর 
উপর চাপায় নি। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমর] দেখি যে প্রাচীন যুগে গ্রীক 
শক, হণ প্রভৃতি জাত্তি ভারতবর্ষে গ্রবেশ করেছে, ভারতভূমিকে তারা 
নিজেদের জেশ বলে গ্রহণ করে ভারতবাসী হয়ে গেছে। এঁতিহাসিকগণ এই 
কারণেই বলেছেন, [15018 0৪10001:50. 1১61 ০816015, এটা কিন্তু সম্ভব 
হয়েছিল তদানীন্তন ভারতবাসীর উদারতার জন্য । একদিকে যেমন এইসৰ 
জাতি ভারতীয় কষ্টি গ্রহণ করে ভারতীয় হয়ে গেল, অন্যদিকে ভারতও 
তাদের সব কিছু নিজস্ব বলে গ্রহণ করে নিল। তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম, 
রীতিনীতি সবই ভারতীয় বলে গণ্য হল। স্থতরাং এট1 কেউ কাউকে 
০৪00৮: কর] নয়) এট] হল একের সঙ্গে অপরের অঙ্গালীভাবে মিশে যাওয়!। 
এই মিশে যাওয়ার ফলে এদের ধর্মচিস্তা এবং ধর্মীয় পদ্ধতির অনেক কিছু ছাপ 
এসে পড়ে হিন্দুধর্মের উপর। যদ্দিও এসব নিয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা 
হবে, এখানে একটা সহজ এবং সরল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। পশ্চিম 
ভারতের নানান জায়গ। থেকে এক অপরূপ স্থযমূতি আবিদ্ভৃত হয়েছে। 
মৃতিটি দণ্ডায়মান, পায়ে হাটু অবধি বুট জুতা, গায়ে কোট । মথ্রার কাছে 
মন্তকহীন রাজ কণিষ্কের যে মৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে এ মূতির সাদৃশ্ঠ 
আছে। এটি শকর্দের প্রভাবে ভারতে প্রচলিত হুর্ধমৃতি। এর সঙ্গে 
আমাদের রথস্থ স্থধদ্দেবের কোন সারৃশ্ত নেই। ভারতীয়ের। কিন্ত এ দুটি মৃতিই 
সুর্যের বিভিন্নরূপ ধ্যানে পুজা করত। বিষুপুরাণে বলা হয়েছে, 'শাকঘীপে 
তু বৈ বিষু«্ হুর্যরূপধরো মুনে?। এইভাবে এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্যালোচন। 
করলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের হিন্দুধর্মের মধো বছ বিদেশীয় 
প্রভাব বিদ্যমান । এগুলি কি প্রমাণ করিয়ে দেয় নাযে ভারতবাসীর! কত 
উদার, কত মহৎ, তার। পরকে কতট। আপন করে নিতে পারে? 

যখন ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল তখন ইসলামের গ্রভাবও এসে 
গড়ল হিন্দুধর্মের উপর | কবীর, দাদু, নানক, চৈতন্ত, রামানন্দ প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণ যে বাণী এবং ধর্মপ্রচার করে গেছেন ত1 হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও 
তার উপর ষথেষ্ এসলামিক প্রভাব রয়েছে । আমাদের এই বাংলাদেশের 
কর্তাভজ সম্প্রদায়ের কথাই ধর] যাক। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ 
গ্রামের সদগোপ বংশের রামশরণ পাল এই সম্প্র্ণায়েক প্রতিষ্ঠাতা] এ'রা 
প্রচার করতেন যে ঈশ্বর কর্তা অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাভাবগে জগতে 


১২৬ ধর্ম ও কুসংস্কার 


আবিভূত হয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিচার বলে কিছু নেই; 
দিনের মধ্যে পাচবার করে এই সম্প্রদায়ের মন্ত্র পা করতে হবে ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। এদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই যে 
মুসলমানদের মত শুক্রবার এদের কাছে অতি পবিজ্র এবং সেই দিনটি 
বিশেষভাবে ধর্মচিন্তা এবং ধর্ম আলোচনায় অতিবাহিত করতে হবে। 
অন্যদিকে আবার মদ্য বা মাংস গ্রহণ করলে চলবে না, সকলকেই নিরামিষাশী 
হতে হবে। হিন্দুধর্ম এবং মুসলিমধর্মের এটি একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। 
মুসলিম রাজত্বের শেষাদকেই পাশ্চাত্যদ্েশীয়রা এদেশে আসতে আরম 
করেন। ক্রমে মুসলিম রাজ্যের পতন হল এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্যশত্তি র 
ংঘাতের মাধ্যমে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল ইংরাজ রাজত্ব । ইংরাজর] প্রথমে 
ঠিক করেছিল ষে ভারতীয়দের সামাজিক বা ধর্মসংক্রাস্ত কোন ব্যাপারে 
তার হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্ত ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্যজগতের প্রভাবের 
ফলে এদেশের একদল লোক সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে হত্ডক্ষেপ 
করবার জন্ত তদানীস্তন সরকারকে অনুরোধ জানান। এর ফলে জর্ড 
উইলিয়ম বেটিস্ক সতীদীহ প্রথ। বন্ধ করে দেন এবং তারই আমলে ইংরাজীর 
মাধ্যমে ভারতীয়দের শিক্ষা দেওয়া! আর হয়। এদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ 
তাদের ধর্মের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সমস্ত 
কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল সেগুলি চোখের সামনে তুলে ধরেন। এর ফলে 
একদল খ্রীষ্টধর্ষের গ্রতি আকষ্ট হন। রাজা রামমোহন রায় এই প্রভাবের 
মধ্যে এসে পড়েন এবং একটি প্ু্তক1 রচনা করেন যার নাম [106 7:6০6005 
067850571১6 00106 €০ 72০6 ৪100 1722110855৮” এই পুস্তকে তিনি 
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উপরে উদ্ধৃতি থেকে আমর তখনকার দিনের হিন্দু সমাজের আলোক- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ধর্মবিশ্বাসের একট] নমুন! পাই । তাদের উপর হিন্দুধর্মের 
প্রভাব ক্রমশঃই শিখিল হয়ে আসছিল এবং কবি মধুন্দনের মত অনেকেই 
্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। অন্তরকে হিন্দুসমাজ এবং ধর্মকে রক্ষা করবার জন্ত 
গৌঁড়াবাদীরা আরও কঠোর হয়ে উঠলেন যার ফলে আচার-বিচারই হল 


পরিশিষ্ট ৃ ১২৭ 


প্রধান, মূল ধর্মটা গৌণ। প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া, হিন্দুসমাজ থেকে 
বহিভূত করা ইত্যাদি নিয়মের কঠোর প্রয়োগ চলতে লাগল। হিন্দ্ধর্ম তার 
প্রাচীন উদ্দারতা, ভাবধার সব কিছু বিসর্জন দিয়ে একটি পক্কিল আবর্তের মধ্যে 
এসে পড়ল। ইতিহাসের দ্বিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে যে এই 
কঠোরতার তখন প্রয়োজন ছিল। এটা না হলে খ্রীষ্টায় ধর্মের যে বনী 
মিশনারীর]1 বহাতে শুরু করেছিলেন তাতে হয়ত হিন্দুধর্ম ভেসে চলে যেত। 
অন্থদিকে আবার তখনকার পদ্ষিল অবস্থাট। অবশ্ঠই ত্বীকার করতে হবে। 
জিনিসট] কিরকম একটা উপম]1 দ্িলে বেশ বোঝা যাবে। নিদান সময়ে 
কবিরাজমশাইর1 অনেক ক্ষেত্রেই সাপের বিষ দেওয়া ওযুধ দেন এবং তাতে 
মানুষের জীবনও রক্ষ। করা হয়। কিন্ত ত। বলে সেটা বিষই, অত নয়। 

যাইহোক, রামমোহন রায় অচিরেই বুঝতে পারেন যে, খ্ীষ্টধর্ম এদেশের 
উপযোগী নয়। কিন্ত তদ্াানীস্তন হিন্দুধর্মের প্রতিও তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। 
তখন তিনি বেদ এবং উপনিষদ পাঠ আরম্ভ করেন এবং প্রাচীন ভারতীয় 
দর্শনতত্বের দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়ে ১৮২৮ খ্রীষ্টাবে ব্রক্ষসভ1 স্থাপন করেন। 
এই সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্ম এবং শ্বীষ্টীয়ধর্মের মধ্যে যা কিছু ভাল তার 
সমন্বপ্ন সাধন করা। এর ১৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৬ অবে মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রাহ্মলমীজের প্রতিষ্টী করেন। পরে অবশ্ত ব্রাহ্মর1 বিভিন্ন 
দলভুক্ত হয়ে যায় কিন্তু এট। অনস্বীকাধ যে এই ব্রাঙ্গদমাজের মাধ্যমেই প্রাচ্য 
এবং পাশ্চাত্যের একটা সমন্বয় ঘটাবার স্থযোগ হয়েছিল। 

পশ্চিম ভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরন্বতী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আর্যসমাজ 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার সমসাময়িক হিন্দু সমাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন, 
এবং তার উদ্দেশ্ত ছিল বৈদ্দিক রীতিনীতি এবং বৈদিক সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করা। তিনি মনে করতেন ষে বৈদিক আচারব্যবহার থেকে আমর) দূরে 
সরে গেছি বলেই আমাদের অধঃপতন হয়েছে। হিন্দু যদি বাচতে চায়, 
তাঁকে আবার বৈদিক যুগে ফিরে যেতে হবে। 'তবেই সে বাচতে পারবে, 
নতুব। হিন্দু্জাতি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে । 

হিন্দুধর্ম যখন শাশ্চাত্যের ঢেউ-এর প্রভাবে টলায়মান, হিম্টুসমাজ বহুধা 
বিভক্ত, সেই সন্ধিক্ষণে আবিভূ্ত হলেন শ্রীরামকষ্চ পরমহংসদেব এবং তার 
স্থযোগ্য শিষ্য স্বামী বিষেকানন্দ। গপরমহংসদেব গ্রচার করলেন সর্বধর্ম- 
সমন্বয়ের বাণী, 'যত মত তত পথ'--কিস্ত লক্ষ্য সকলেরই এক। তিনি নিজের 


গনী ধর্ম ও কুসংস্কার 


জীবন এবং আচরণের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেলেন যে একেশ্বরবাদ, উপনিষদের 
দর্শন, বেদের মহিমা, এ সবের মধ্যে আর নবেছ্য এবং ফুল, ফল ও গঙ্গাজল 
দিয়ে মুতি পুজার মধ্যে এক নিগুঢ় সন্বদ্ধ বিদ্যমান, কেউ কোনটার বিপরীত 
ধর্মাবলম্বী নয়। তিনি দেখালেন যে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, 
সব শ্তরেরই সমান মূল্য, কোনটাকে ছোট করা উচিত নয়। গীতার বাণী 
“যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে তাস্তঘৈব ভজাম্যহমূ” পরমহংসদেব এর সারমর্ম প্রচার 
করে গেলেন।” দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসীর এই বাণী দেশবিদেশে ছড়িয়ে দিলেন 
তার যোগ্য শিষ্য । হিন্দুধর্মের নবজীবন আরম্ভ হল। 

এখন আমরা আবার আর একট! সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছি। ছিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর ভারত স্বাধীন হয়েছে এবং বিভক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের 
ক্রমবর্ধমান গব্ষেোণার ফলে জগত আজ অনেক ছোট হয়েছে, অর্থাৎ এক 

ংশ থেকে অন্ত অংশে যাতায়াত আজ অতি সহজসাধ্য। এর ফলে ভারতে 

বিভিন্ন চিন্তাধারার ঢেউ এসে পৌছেছে । এ সবের মধ্যে ছুটি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য, একটি সাম্যবাদের ঢেউ, আর অপরটি পাশ্চাত্যভাবের ঢেউ। 
এই বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাতে হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ রূপ যে কি হবে, তা 
অনুমান করা কঠিন। তবে, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে যখন 
স্প্রাচীন যুগ থেকে হিন্দুধর্ম বিভিন্ন সংঘাতের মুখোমুখী হয়ে উপরের সামান্ত 
আবরণ বদলে নিজম্ব মহিমা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, তখন ভবিষ্যতেও 
তার মহিম] বজায় থাকবে । আবার প্রষাণিত হবে যে হিন্দুধর্ম সনাতন, এর 
আদদিও নেই, অস্তও নেই। 

হিন্দুধর্ম সাধারণলোকের ধর্ম, এটা 9০1675 1£€1)81017 ; স্থতরাং ওখ্স 
উঠতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত? এ ছুটির 
প্রবর্তন করেছেন ভারতেরই মহামহিমময় সম্তান। আমাদের রা্ট্রীয় সংবিধানে 
(76 00750680100) 0£ [17018 ) কিন্ত এরকম একটা আভাস দেওয়া 
হয়েছে । সংবিধানের ২৫ ধারার ২য় উপধারার ব্যাখ্যায় বল। হয়েছে : 
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হিন্দুধর্মের তত্বাবধায্বক ব্রাহ্ধণেরা কিন্তু এ ছুটি ধর্মকে কোনদিন ভাল চোখে 
দেখেন নি, কারণ এ ছুটিই বেদবিরোধী ধর্ম। তবে তাদের আক্রমণট। 
বেশী ছিল বৌদ্ধধর্মের উপরেই । জনধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে নিজেকে খানিকটা 
মানিয়ে নিতে পেরেছিল। জেনধর্ গ্রসঙ্গে 7115. 565%€15501, নিম্নরূপ 
মন্তন্য করেছেন : 
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কোনদিনই এই রকম একট]! আপসের মনোভাব বৌদ্ধরা কিন্ত দেখায় নি। 
আমরা মহাষান বৌদ্ধধর্মের অনেক মৃতি দেখতে পাই, যাতে দেখি বৌদ্ধ দেব 
অথব1 দেবা একজন হিন্দু দেবতাকে পদদলিত করছে । বৌদ্ধ রাজা অশোক 
বারবার পরমতসহিষুণতার উপরে জোর দিয়ে গেছেন, কিন্ত পরবতীযুগের 
বৌদ্ধর৷ এ সহনশীলতা] দেখায় নি। কাজেই বৌদ্ধদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বীদের 
মিলন ঘটা শক্ত হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণদের দিক থেকে মিশবার একটা 
চেষ্টা অবশ্তই হয়েছিল । মহাভারতের মধ্যে ষে দেবীন্তোত্র আছে তার মধ্যে 
আমরা একট! কৌতৃহলোদ্দীপক বর্ণনা পাই ; 

জন্ব-কটক-ঠচত্যেষু নিত্যং সঙ্গিহিতালয়ে। 
বং ব্রহ্ষ ব্রহ্ষবিষ্ভানাং মহানিদ্জা চ দেহিনাম্‌ ॥ 


এই যে এখানে বল! হয়েছে যে দেবী চৈত্যের নিকটে বাস করেন, এ 
ধর্ম ॥ ৯ 


১৫০ ধর্ম ও কুসংস্কার 


থেকেই প্রমাণিত হয় যে ব্রাঙ্মষণরা বৌদ্ধদের সঙ্গে কিছুট1 মিটমাট করতে 
চেয়েছিলেন । অগ্নিপুরাণে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর এক অবতার বলে বর্ণনা কৰা 
হয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে আর একদল লেখক বৌদ্ধধর্মের নিন্দাবাদও 
করেছেন। যেমন ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে : 
ততঃ কলো সংপ্রবুত্তে সংমোহায় স্থরদিষাম্‌। 
বুদ্ধনামাঞ্জনস্থতঃ কীকটেষু ভবিহ্যতি ॥ 
যার দোষেই হোক এ ছুটি ধর্ম বরাবরই বিপরীতমুখী থেকে গেছে, যদ্দিও 
সে ভাবট! আজ আর নেই। সারনাথে গিয়ে অথবা! বুদ্ধগয়ায় গিয়ে হিন্দুর 
আজ ভগবান তথাগতর চরণে সম্রদ্ধ গ্রণাম জানিয়ে থাকে । 
উপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হবে কেন হিন্দুধর্মকে বলা 
হয় সনাতন এবং কেন এর মধ্যে যুগপৎ আমর। দেখি গভীর দার্শনিক তত্বের 
পরাকাষ্ঠ। এবং পাশাপাশি কতকগুলি কুসংস্কারের সমস্তি। ছুই-এরই সার্থকতা 


প্রমাণিত করে এই মহান ধর্ম । 


গ্ল্লিশ্পিষ্উখ 
এশিয়ার ধর্মজীবনের আদিম জপ 


এশিয়ার আদিম মানুষ তার ধর্মজীবনের ইতিহাস লেখবাঁর কোঁনই মাল- 
মশল। রেখে যায়নি । সামান্য ষে ছু-একট প্রত্বুতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়, 
সেগুলি ইতিহাসের ক্ষেত্রে নেহাতই অকেজো! । নৃতত্ববিদ পণ্ডিতের! এ বিষয়ে 
তার্দের একটা নিজন্ব ধারা অন্ুনরণ করেন। আধুনিক যুগে যে সব আদিম- 
বাসী (আযাবওরিজিনালস ) এশিয়ার নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, তাদের 
ভাবধারাঁর এবং রীতিনীতির তালিক প্রস্তত করে এবং সেগুলি পরস্পর 
তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করেন। 
অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যায় যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তকে ইতিহাসের ধোপে 
টেকানে। সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কারণ, এই সৰ আদিবাসীদের অনেকেই 
কোন না কোন সময়ে সভ্য জাতির কিছুট! সংস্পর্শে এসে তাদের নিজন্ব রীতি- 
নীতির খানিকট| পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে । ভারতের একটি এইরকম 
আদ্িবাসীর কথাই ধরা যাক। ছোটনাগপুর অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে যে 
বিরহোর জাতি বাস করে তাদের কথ প্রথম যখন জানতে পারা গেল, তখন 
অনেক পণ্ডিতই মনে করেছিলেন, এদের মধ্যে আদ্দিমতার ছাপ এত বেশী 
ষে, এদের রীতিনীতির পর্যালোচনা করে আদিম মানুষ সম্বন্ধে অনেক নৃতন 
তথ্য জোগাড় করাযাবে। নৃতন তথ্য এরা যে জোগায়নি তা নয়, কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে এও দেখা গেল যে, এদের মধ্যে রাম-সীতা গ্রভৃতির পৌরাণিক 
আখ্যায়িক। গ্রচলিত আছে। এ থেকে এই অন্রমান করাই স্বাভাৰিক যে, 
যদিও অনেকাংশে এরা আদিম তবু এদ্রের উপর খানিকটা সভ্য-জগতের ছাপ 
পড়েছে । তবে একথাও ঠিক যে আধুনিক যুগের আদিবাসীদের জীবনধারা! 
আলোচন1 করলে আমরা সেই স্থপ্রাচীন যুগের ধর্মমতের খানিকট। প্রতিচ্ছবি 
পাব। কারণ, ধর্মমন্ত এমন একট] জিনিস যে, এর বিশেষ কোনও একট] রূপ 
একবার গ্রহণ করলে মানুষ তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না এবং বংশাঙ্- 
ক্রমে সেই একই মত চলে আসতে থাকে । এশিয়ার আদিমবাসীদের ধর্মমন্ত 
আলোচন। করার আগে প্রাচীন যুগে এশিয়ার জনবিন্তান সম্বন্ধে দু-একটা 


১৫২ ধর্ম ও কুসংস্কার 


কথ! বলতে পারলে বিশেষ সুবিধা হ'ত। কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিতদের এত 
মতভেদ যে, স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আবার ৰিভিন্ন গোঁঠী 
ও দলগুলির মধ্যে আতন্তবিবাহ ইত্যাদির দ্বারা এজন একট। সংযিশ্রিত অথব! 
আর্ধ খধিদের ভাষায় “বর্ণসম্কর” জাতের উত্তৰ হয়েছে যে, এশিয়ায় বোধ হয় 
কোন লোকই আজ জোর করে একখ। বলতে পারে না যে, সে একেবারে খাটি 
আর্য, অথবা] দ্রাবিদ্, অথব]1 মঙ্জোলীয় অথবা অন্য কিছু । কিন্তু বহু গ্রাচীন 
যুগে এমন একটা দিন নিশ্চয়ই ছিল, ষখন এই সব জাতির সংস্িশ্রণ ঘটেনি । 
সেদিনের ছবি আজ মসীলিপ্ত, তার স্পষ্ট কোনও আভাসই আজ পাওয়। যায় 
না। কোনও কোনও নৃতত্ববিদ পণ্ডিত মনে করেন ষে, মান্ুযের ক্রমবিকাশের 
প্রথম যুগে এশিয়াতে তিনটি জাতি ছিল--শ্বেতকায় জাতি, যাদের বংশধরেরা 
আজ পশ্চিম এশিয়া, রুশ-তুককীন্তান এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৰসবাসী; 
পীতকায় জাতি যাদের অন্তিত্ব চীন-তৃকস্ত।ন, মঙ্গোলিয়া, চীন, পুর্ব হিমালয় 
প্রদেশ, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা বায়, কষ্ণকায় জাতি যারা 
ভারতের বিভির স্থানে, ভারতসাগপীয় দ্বীপণুঞ্জে এবং অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে 
আজও বাস করছে। 

এইরকম বিস্তাগ যে কতটা রীতিসঙ্গত, তা নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে 
দস্তরমতে] মতভেদ আছে। ভারতের কৃষ্চকায় জাতির কথাই ধৰা ধাক। 
ভাষাতত্ববিদ পণ্ডিতের মনে করেন যে, এদের মধ্যে আমর] অস্তত তিনটি 
দলের সন্ধান পাই-- 

নিগ্রয়েড জাতি, যাদের বংশধরের। আজ অনেকেই পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছে। 

অস্ট্রোলয়েড জাতি, যাদের বংশধর সাওতাল, কোল, ভীল, গণ্ড, গুরাও 
প্রভৃতি; এদের অস্তিত্ব এমন কি আন্দমান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়ার 
জঙ্গলে এবং মেলানেশিয়।, পলিনেশিয়া গ্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়। যায়। 

দ্রাবিড় জাতি, যারা এখন ভারতে তামিল, তেলুগু, মলয়ালম প্রভৃতি 
ভাষা ব্যবহার করে। 

তেমনি শ্বেতকায়দের মধ্যে আবার সেমিটিক আরব জাতি এবং ইরানী 
প্রভৃতি আর্ধজাতি যে একই গোঠী থেকে উৎপর, এ-কথাও অনেকে ত্বীকার 
করেন না। এছাড়া তৃকাঁঁমল্পোল, উত্তর জাপানের আইন গ্রভৃতি জাতির 
সমস্যাও রয়েছে । 


পরিশিষ্ট ১৫৩ 


স্থতরাং আমর] একথা ধরে নিতে পারি ষে গায়ের রঙের ভিত্তিতে ভাগ 
করে এশিয়াবাসীদের মূল পূর্বপুরুষ নির্ধারণের চেষ্টা বিফলতায় পর্ধবসিভ 
হবে। অন্তান্য পণ্ডিতের এ বিষয়ে যে মাপকঠি ব্যবহার করেছেন, তা! 
দিয়েও আমরা ষে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব তা মনে হয় না। 

এশিয়ার আদিম মানুষের ধর্মের ইতিহাস রচনা করতে গেলে আমরা 
শ্বেতকায় আর্য জাতি এবং পশ্চিম এশিয়ার সেমিটিক জাতিকে 
আমাদের তালিকা থেকে বৰা দেৰ। কারণ, আদিম যুগের সভ্যতার 
বিশিষ্ট কোনও নিদর্শনই এদের মধ্যে এখন পাওয়া যায় না এবং 
ইতিহাসের পটভূমিকায় এদের আবির্ভাৰের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখি 
যে, এরা স্থলভা এবং বহুদিন পূর্বেই কোন অজানা অন্ধকারে এরা এদের 
আদিম অভ্যাসগুলি রেখে এসেছে । নিগ্রয়েড জাতি তাদের আদিম রীতি- 
নীতি ত্যাগ করেনি, কিন্ত আধুনিক যুগে এশিয়া ভূখণ্ডে এদের সংখ্যা এত 
অল্প যে, এদের ইতিহাসের কারখানাতে কোনই কাজে লাগান যায় না। 
দ্রাবিড় জাতিকে নিয়ে আবার মুশকিল অন্ত দিকে । এরা সভ্যতার পথে 
অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং এদের ধর্মসন্বন্ধীয় রীতিনীতির মধ্যে কোনটা 
প্রাচীন এবং কোনট অর্বাঈীন, তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা আপাতত 
সম্ভবপর নয়। 

স্থতরাৎ এশিয়ার আদিমবাসীদের ধর্মমত সম্বন্ধে কিছু বুঝতে হলে সামান্ত 
প্রত্ুতাত্বিক নিদর্শন ছাড়া আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে হবে সেই সব 
অস্ট্রোলয়েড, মঙোলীয় এবং অন্তান্য অধিবাসীদের উপর, যাদের জীবনশ্রণালী 
এখনও সভাতার ছ্াচের আকার নেয়নি । স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এজাতীয় 
গবেষণা হবে একপেশে । কিন্তু উপায় নেই, ব্ীতিমাফিক অগ্রসর হতে 
হলে এইভাবেই এগুতে হবে, তার ফল যত অকিঞ্চিংকর, একছেয়ে এৰং 
সীমাবন্ধ হোক না কেন। 

ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপারে আমর] জগতের সব আদ্দিমবাসীর মধ্যেই 
একই ছাচের রীতিনীতি এৰং চিন্তাধারা দ্বেখতে পাই। এ থেকে 
নিঃসন্দেহে অন্থমান করা ষেতে পারে যে, এগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকে 
চলে আসছে। শুধু যে চলে আসছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এই সব চিন্তাধার] 
সভ্য মানুষের চিন্তাধারাকে ৰিশেষভাবে গ্রভাবান্বিত করেছে এবং তার ফলেই 
নৃতন নৃতন ধর্ম এবং দর্শনের তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। একটা ৰিষয় ধর! 
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যাক। প্রায় সব আর্দিবাসীরাই বিশ্বাস করে যে, চেতন ও অচেতন, স্থূল ও 
সক্, সব জিনিসেই প্রাণশক্তি ও এঁশীশক্তি বিছ্ধমান। এ শক্তি এত বিরাট 
এবং ব্যাপক যে, তার কাছে মানুষের মাথ1 নোয়ান ছাড়। আর কোন উপায় 
নেই। এই শক্তিকে খুশী করতে পারলে জীবনের সৰ কিছু কাম্যই পাওয়া 
যাষে এবং বিরূপ হলে এই শক্তি আবার সর্বপ্রকারে ধ্বংস নিয়ে আসৰে | 

এই তথ্যের প্রতিচ্ছবিই আমর! পাই প্রহলাদের ষে গল্প প্রচলিত আছে 
তার মধ্যে। প্রহলাদ তীর অবিশ্বাসী পিতাকে বার বার এই কথাই বোঝাতে 
লাগলেন যে, ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান, এমন কি রাজপ্রাসাদের স্তম্ভের 
ভিতরেও। প্রহলাদের পিতা স্তভকে আঘাত করতে সেখান থেকে বেরিয়ে 
এলেন নৃসিংহমৃতি। এই ৃসিংহমৃতির আবির্ভাব ৰিশেষ করে লক্ষ্য করবার 
বিষয়। কারণ, সর্ব দেশে সর্ব যুগে আদিমবাসীর। বৃক্ষ, প্রস্তর এবং বিভিন্ন 
জীবজন্ত পুজা করে থাকে । আবার কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে 
মানুষ এবং জন্তর মিশ্রিত আকারের দেবদেবীর পুজা চলে। নৃসিংহমুতিটি 
যে এই রকম একটি শ্রেণীর অন্তর্গত, একথা পণ্ডিতের অনেকেই অনুমান 
করে থাকেন এবং এই মৃতিটির মধ্যে আমরা আদিম এবং আধরধর্মের একটি 
সমন্থমু দেখতে পাই। 

চেতন-অচেতন নিধিশেষে সব জিনিসই প্রাণবন্ত, এই যে সাধারণ বিশ্বাস 
আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত, সেটা ফুটে ওঞ$ে তাদের গাছ, পাথর ইত্যাদি 
পুজার মাধ্যমে । পাঞ্জাবের কাকরা উপত্যকায় কিছুদিন পুর্বেও একটি 
পুরাতন গাছকে পুজ1 করা হত এবং প্রতি ব্সরই এই পুজায় একটি করে 
বালিকাকে বলি দেওয়া হত। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার দিয়েরি উপজাতি বিশ্বাস 
করে যে তাদের পুর্বপুরুষর! গাছের মধ্যে বাস করছে এবং এই কারণেই কেউ 
গাছ কাটলে তারা বিশেষ কষ্ট হয়। এই ধরনের বিশ্বাস ফিলিপাইন দ্বীপ- 
পুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে্ড গ্রচলিত আছে। কোরিয়ার লোকের। মনে 
করে যে, যে সব স্ত্রীলোক সন্তান প্রসৰের সময়ে প্রাণ হারায় অথবা! যারা 
মহামারী কিংৰা অপঘাত মৃত্যু বরণ করে, তাদের আত্ম গাছে গিয়ে বাস 
করে। এই কারণে কোরিয়ানর। মদ, কেক প্রভৃতি দিয়ে গাছের গুজ1 করে। 
স্থপ্রাচীন যুগ থেকে চীনাদের মধ্যে কবরের উপর বুক্ষ-রোপণ করার প্রথা 
প্রচলিত আছে। ভার্দের বিশ্বাস যে, এতে মৃতের আত্ম? প্রসন্ন থাকৰে। 
দক্ষিণ এবং পশ্চিম চীনদেশে মিয়াও-কিয়। নামে একটি উপজাতি বাস করে 
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এবং এদের প্রত্যেকটি গ্রামে ঢোকবার রাস্তায় একটি করে বড় গাছ থাকে। 
এর! বিশ্বাস করে যে, এই গাছে তাদের পুর্ধপুরুষর! বাঁস করছে এবং তারাই 
তাদের ভাগোর নিয়স্তাঁ। যদি গাছের কোনও ডাল ভেঙ্গে গড়ে, তাহলে 
এর! প্রথমে যথারীতি সেই ডালটির পুজা করে এবং পরে সেখান থেকে 
সেটিকে সরিয়ে ফেলে । সিয়াও-এর অধিবাসীদের মধ্যে গ্রচলিত ধারণা ষে, 
বনের ভিতরে নির্জন গাছের উপরে উপদেবতার1 বাস করেন এবং পুণিমার 
দিন তার গাছ থেকে নিচে নেমে আসেন । তাই পুণিমা তিথিতে এর! 
বনের মধ্যে গিয়ে খুব ঘট। করে এই সৰ উপদেবতাদের পুজা লাগিয়ে দেয়। 
স্থমাত্রার ম্যাণ্ডেলিং উপজাতীয়েরা গাছ কেটে এই সব উপদেবতাদের খামাকা 
রুষ্ট করার বিরোধী এবং এ বিষয়ে তারা ওলন্বাজ জাতিকে বিশেষ দোষ 
দেয়। এদের বিশ্বাস যে, গলন্দাজরা এসে তাদের দেশের গাছ কেটে তাদের 
দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে । পশ্চিম এশিয়াতেও স্থগ্রাচীন যুগে যে এই ধরনের 
প্রথ৷ প্রচলিত ছিল, তার দু-একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। হিক্র এবং ক্যানা- 
নাইটরা সবুজ গাছের নীচে ভগবানের অস্তিত্ব বিরাজমান বলে ত্বীকার করত 
এবং প্রাচীন বাবিলনের যে প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যেও 
আমরা এই ধরনের বিশ্বাসের আভাস পাই। এখানে পাওয়া মোহরে এবং 
দেগুয়ালের গায়ে আক] ছবিতে আমরা দেখতে পাই যে, গাছের সামনে 
দাড়িয়ে মানুষ পুজায় রত রয়েছে । কোন কোন পণ্তিত পশ্চিম এশিয়ার এই 
নিদর্শনগুলির অন্তরকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সেই সব পাণ্ডিত্যপুর্ণ এতিহাসিক 
কচকচির মধ্যে আমাদের না ঢোকাই ভাল। 

আদিবাপীদের মধ্যে একটা ধারণা চিরদিনই বদ্ধমূল হয়ে আছে 
যে, গাছের দেবতা রুষ্ট হলে বুট্টি দেওয়া বন্ধ করে দেন। উত্তর 
ব্রহ্ষদেশে কোন কোন গ্রামের অধিবাসীর। বৃষ নামাবার জন্য গ্রামের 
মধ্যে সবচেয়ে বড় যে তেঁতুলগাছ, তার ভিতরে অধিষ্টিত উপদেবতাকে 
জাকজমকের সঙ্গে পুজা করে। পুজার শেষে তিনজন স্ত্রীলোক বেশতৃধায় 
সজ্জিত হয়ে নেচে নেচে বুষ্টির গান আরম্ভ করে দেয়। ভারতের 
বিভিন্ন আদ্দিমবাসীদ্দের বিশ্বাস যে, গাছের দেবতা খুশী থাকলেই 
উত্তম শশ্ত উৎপন্ন হবে।' সুধু শস্ত নয় গাছের দেবতা ইচ্ছা করলে অনেক 
কিছুই মানুষকে দিতে পারেন। কিরগিজ উপজাতীয়দের মধ্যে বন্ধ্যা 
স্ত্রীলোকের! আপেল গাছের তলায় গিয়ে গড়াগড়ি দেয় এবং সন্তান কামনা 
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করে। আমাদের দেশেও যঠীতলায় এই-রকম গড়াগড়ি দেবার প্রথা 
আছে। 

বিভিন্ন গাছগাছড়ার পুজা আদিমবাসীদের কাছ থেকে সভ্য-সমাজেও 
প্রবেশ করেছে । আমাদের দেশে অশ্বথ, বট, বেল প্রভৃতি পবিজ্র বৃক্ষ এবং 
প্রামই তাদের পুজা করাহয়। পলীগ্রামে দেখা যায়, সন্ধ্যার সময়ে মেয়েরা! 
তুললীতলাঁয় প্রদীপ জেলে গলায় শাড়ির আচলটুকু জড়িয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম 
করে : 

তুলসী তুলসী নারায়ণ 
তুমি তুলসী বুন্দাবন 

আদিম মানুষের গাহগাছড়ার পুজার সঙ্গে আর্ধদেবতা নারায়ণের এই যে 
ংযোগ তা এই মহামানবের সাগরতীরে বৃহত্তর পরিধিতে আধ-অনার্ধের 
সংমিশ্রণের একটা ছোট্ট নিদর্শন । 

এইরকমভাবেই এই মিলনের যোগস্থত্র ধরে সম্ভবত আমাদের বিভিন্ন 
দেবদেবীর বাহনের আবির্ভাব। আদিমবাসীরা জন্ত জানোয়ারের পুজা কর 
এবং তাদের সঙ্গে খন আর্দের মিলন হল তখন তাদের এই পশুরূপী 
দেবতাদের সঙ্গে আধ দেবদেবীরও মিলন ঘটল। 

অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যেই এই বিশ্বাস গ্রচলিত আছে যে, যেমন 
গাছগাছড়ার মধ্যে তেমনি জন্ত-জানোয়ারের মধ্যেও দেবতারা অথব1 মৃত- 
লোকের আত্মা বাস করছেন। শুধু তাই নয়, এক একটি গোষ্ঠী যে এক 
একটি এইরকম জন্তরই বংশধর এই ধারণাও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল এবং বিভিন্র 
গোষ্ঠীর লোকের। তাদের সেই পশুরূপী পুর্বপুরুষের চিহ্ন বহন করে। এই 
ভাবধারাকে পাশ্চাত্য পর্ডিতের। টোটেম সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন । এশিয় 
ভূখণ্ডে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন যুগে সিংহ, হাতী, ভালুক, ঘোড়া, 
বণ্ড, কুকুর, শৃকর প্রভৃতির পুজা হত। প্রাচীন পালি গ্রন্থের (নিদ্দেশ) 
বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, খুষ্পুর্ব চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে 
বহু পশুর পুজা প্রচলিত ছিল। এখনও আমরা দেখতে পাই বাঙলার 
সাওতালরা বাঘের পুজা করে এবং নাগা ও গণগ্ডরা সাপের পুজা করে 
থাকে। কিছুদিন আগেও টোডার। ষাঁড়ের পুজা করত। 

পুর্বেই ৰলেচি যে, মানুষ এবং পশুর মিলিত ছৰি-_নৃমিংহদেব যার ঞুতী'ক 
--আদিমবাপীদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। মধ্য অস্টেলিয়ায় একদল 
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আদিবাসী বিশ্বাপ করে যে, এইরকম একজন দেবতাই তাদের দেশ নির্মাণ 
করেছিলেন এবং তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির গুচলন 
করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে চীনের ড্রাগনের কথা স্বভাবতই মনে হয়। 
চীনার্দের ধারণা বাতাস, জল এবং পর্বতের উপদেবত1 একত্রিত হয়ে এই 
অনেকট' সর্পাকৃতি ড্রাগনের মধ্যে বাস করছেন। এই দেবতাকে খুশী করতে 
পারলেই মানুষের সব অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। ড্রাগন নিয়ে অনেক আলোচনা 
পুতদেের মধ্যে হয়ে গেছে এবং সবিস্তারে সে-সৰ এখানে লেখা সম্ভব নয়ু। 

আদিম মানুষ যেমন পশুদের পুজা করত, তেমনি আবার পশু বধ করতেও 
তার] দ্বিধা বোধ করত না । এই ছুটি বিপরীতধমণ ভাবধারার মধ্যে তারা 
একটা সামপ্রন্ত করারও চেষ্টা করেছিল। এর দু একট] উদাহরণ আধুনিক 
যুগের আদিবাসীদের আচার-ব্যবহার থেকে উদ্ধত করা যেতে পারে। 
কাঙ্থোভিয়ার একটি উপজাতি যে কোনে। পণ্ড হত্যা করার আগেই তার কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করে । বলিঘীপে ধানচাষের সময়ে মাঠে বড় ইছুরের উৎপাত 
হয়। বলিঘ্বীপৰাসীর| ঝাকে ঝাঁকে ইছুরদের ধরে এবং তার পর তাদের 
হত্যা করে ঠিক যে ভাবে শবদাহ করা হয় সেইভাবে দ্লাহ করে। কিন্তু ধুত 
ইছুর়ের মধ্যে ছুটিকে তারা রেখে দেয় এবং এই ছুটিকে প্রথমে ভক্তিভাবে 
প্রণাম জানিয়ে পরে মাধ নিয়ে গিয়ে ছেভে দেয়। 

দৃষ্টান্তের সংখ]া এভাবে অনেক বাড়ান যেতে পারে। কিন্ত, মোট কথা 
হল এই যে, আদিবাসীর] একদিকে যেমন জীবজন্তদের পুজা করে অগ্ঠদিকে 
আবার তেমনি তাদের হত্য। করতেও কুগ্ঠাবোধ করে না। আধুনিক যুগে 
আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, ষার1 ভক্তিভরে বৰিষুণর মীন-অবতারকে 
গ্রণাম জানান এবং তৃপ্তিভরে মতশ্য ভক্ষণ করেন। হামের কথাটা আর 
তুলতে চাই ন1 কারণ যারা হাম খান, তারা হলেন আমাদের মতে নান্তিক, 
ভগবানের বরাহ-অৰতারের কথাট। একেবারে শ্বীকার করেন না। 

আদিবাসীদের মধ্যে এই একটা গ্রচলিত ধারণ। যে, পাথরের মধ্যে 
এশীশক্তি ৰিছ্যমান এবং তাই বিভিন্ন আকারের পাথর এবং গর্ত তাদের 
উপাশ্ত। আদিৰাসীর তাদের গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে একখগ্ড 
পাথর রেখে দেয় এবং ভক্তক্ষ। যেমন শালগ্রাম শিলা] ৰা শিবলিলের সামনে 
বসে তাদের ঈপ্সিত বস্ত লাভের আশায় গ্রার্থন] জানায়, ঠিক তেমনি করেই 
তার! তাদের দেবরূগী শিলাখণ্ডের সামনে বসে তাদের প্রাণের অর্থ্য নিবেদন 
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করে। তার। আরও বিশ্বাস করে যে এই পাথর দিয়ে অনেক অঘটন হটান 
যেতে পারে । একটা৷ দৃষ্টান্ত এখানে দেব। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোনিওতে 
একটি উপজাতির মধ্যে কোনো নারীর প্রসববেদনা উপস্থিত হলে একজন 
গঝ| ঘরের বাইরে গেটে একটি পাথর বেঁধে শুয়ে পড়েন, তার যেন প্রসৰ- 
বেদনা হয়েছে, এই ভাণ করে। পরে তিনি পাথরটিকে আস্তে আস্তে পেট 
থেকে নামিয়ে দেন, এবং এর] বিশ্বাস করে যে, এতেই রমণীটির নিবিস্ে 
প্রসবকারধধ সমাধা হবে। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে যে গ্রহরতু ধারণের ব্যবস্থা 
আছে তাকে এইরকম ধারণারই একটু উন্নত সংস্করণ বল ষেতে পারে। 

পর্বতমালা চিরদিনই আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্ত।। আমাদের মধ্যে 
বোধহয় এমন কেউই নেই, পর্বতের দৃশ্যে যার মন একট অব্যক্ত চিন্তাধারায় 
হিল্লোলিত না হৰে। প্রাচীন ষুগে আদিম মানুষের মনেও ঠিক এইরকম 
হিল্লোলের সৃষ্টি হত। তাই ব্যাৰিলন দেশের একর, আরবদের অরফত, 
হিক্রদের নেবোকার্নেল এবং হারমন পবিব্র পর্বত। প্রাচীন যুগে চীনদেশেও 
পাঁচটি পবিভ্্ পর্বতমালার নাম আমরা পাই : 

(১) সানটঙ্-এর তাই-সান্‌ 

(২) সেন-লির হয়া-সান্‌ 

(৩) সান্-সির হেঙ্-সান্‌ 

(৪) হু-নান্‌ এর নান্-য়ো-সান্‌, অথব] হেন্-সান্‌ 

(6) হো-নান্‌ এর স্থঙ্-সান্‌ 

এই সব পবিজ্র পর্বতমালার অস্তিত্ব কতখানি আদিবাসীদের কাছ থেকে 
সভ্য মানুষ পেয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এবিষয়ে পণ্ডিতের একমত 
যে আদ্দিমবাসীরা নিশ্চয়ই পর্বতমালায় দেবতার অধিষ্ঠানে বিশ্বাপ করত এবং 
পর্বনের পুজা! করত। এ পুজ। আমরাও করে থাকি। নগাধিরাজ হিমালয় 
আজও আমাদের কাছে পু্জনীয়। 

একট! প্রশ্ন নিয়ে গৰ্ষেকর প্রায়ই মাথা ঘামান। আদিম মানুষের 
মধ্যে কোনো প্রধান দেবতা (স্প্রীম গড) সম্বন্ধে ধারণ ছিল কিনা। 
আফ্রিকার পিগমিদ্ের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আঙ্গিবাসীদের মধ্যে এই রকম 
ধরনের একট! বিশ্বাসের আভাল পাওয়া যায়। তাঁরা মনে করে যে, প্রথমে 
এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা! এই জগতেই ছিলেন এবং তিনিই প্রথম যাচুষকে আচার- 
ব্যবহার এবং রীতিনীতি শিক্ষা দেন। পরে এই প্রধান দেবত1 আকাশের 
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উপরে চলে যান এবং সেইখানে তিনি এখনও বাস করছেন। তিনি আদি, 
অনস্ত এবং ত্বয়ংস্ষ্ট। কোনে। কোনে উপদলীয়দের মধ্যে এই আদিদেবতার 
উদ্দেশে পুজ1 ইত্যাদি কর! হয়, কিন্ত বেশীর ভাগ আদিমবালীরই বিশ্বাস যে 
তিনি নিলিপ্ত । মাহ্ধ কি করছে না করছে ত। নিয়ে তিনি মাখা ঘামান না। 
মানুষের তালমন্দ দেখবার জন্ত এৰং তাদের ভাল কাজের পুরস্কার এৰং 
খারাপ কাজের শাস্তি দেবার জন্য কতকগুলি একটু নীচুস্তত্বের দেবতা, উপ- 
দেবত1 বা অধিদেবভ1 আছেন এবং আমরা যদি এদের স্তবস্ততির দ্বার? তুষ্ট 
করতে পা তাহলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হৰে। এখানে একট] বিষয় 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাংখ্যদর্শনের মধ্যেও আচাধ বিজ্ঞানভিক্ষুর 
মতে, এই ধরনের একট] চিস্তাধার] দেখতে পাওয়া যায়। পরমাত্মা হলেন 
নিত্বিকল্প, তিনি কিছুতেই লিগ্ত নন। আর ব্রহ্ষা ইত্যাদি দেবতারা হলেন 
জন্রেশ্বর, তার নিচে। ঠিক এই ধরনের পরিকল্পনা! আদিম মানুষের ক্রম- 
বিকাশের কোন্‌ স্তরে এসে হাজির হয়েছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কাজটা 
পপ্ডিতদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। 

পল্‌ র্যাভিন এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণার পর বলেছেন : 
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খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা প্রথম যখন চীনে আসেন, তখন তার! প্রাচীন 
চৈনিক সাহিত্যে ছুটি শব দেখে আশ্চর্য হয়ে যান,_-সাংতী এবং তিয়েন। 
প্রথম শবটির অর্থ হল প্রধান শাসক বা দেবতা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ ত্বর্গ। 
এ থেকে স্বভাবতই এই অনুমান কর] যেতে পারে যে প্রাচীন চৈনিকদের 
মধ্যে এই ধারণ! প্রচলিত ছিল যে হ্বর্ণে একজন প্রধান দেবতা ৰাস করেন। 
ঠিক অনুরূপ ধারণ! আমরা দেখতে পাই আন্দামানবালী এবং ফিলিপাইন 
স্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে । 

নিয়স্তরের দেবতারা বেশীর ভাগই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ। আন্দামান 
হীপের উপজাতিদের মধ্যে আছে এইরকম ছুটি দেবতা _বিলিক1 ও টেরিয়]। 
টেরিয়া হলেন বৃষ্টির দেবতা এবং বিলিক1 ঝড়ের দেবী, সাগরে ঘের! 
আন্দামান ত্বীপবাসীর কাছে ঝড় ও বুষটি, এ দুটোই হল প্রকৃতির প্রধান রূপ 
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এৰং এ ছুটে! রূপেরই তাই তার] পুজা করে। উত্তর চটনের আদিবাসীদের 
মধ্যে এইরকম পাচটি প্রাকৃতিক দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায__বুষ্টির দেবতা, 
মেঘ এবং বজের দেবতা, নদী এবং পর্বতের দেেবত1, গাছগাছড়ার দেৰ্তা। 
এবং মুতের দেবতা । চীনার] নৃত্য এবং সঙ্গীতের দ্বার] এই সব দেবতার 
পুজা করে থাকে । উত্তর চীনের সেন্সি প্রদেশে গেলে এরকম ধরনের 
পুজা আজও দেখতে পাওয়া যায়। 

আদিম মানুষ এই সব দেবতাকে সত্ষ্ট করবার জন্য ৰিছিন্ন উপায় নির্ধারণ 
করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল- ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের আশ্রয় গ্রহণ, 
পশতবলি এবং পুজা এবং কতকগুলি বিশেষ বিধিনিষেধ মেনে চলা । 

ইন্দ্রজাল ব1 ম্যাজিকের ব্যবহার প্রায় সব আদিবাসীদের ভিতরই দেখা 
যায়। এর জন্য বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ্ধত্তি তার! অনুসরণ করে এবং তাদের নিজস্ব 
মন্ত্রও আছে । এর সাহায্যে তারা দেবতাদের সঙ্গে দরকার হলে লড়াহ 
করে তাদের পরাস্ত করবার চেষ্টা করে, আবার দরকার হলে তাদের 
তোষামোদ করে। এইরকম ইন্ত্রজালের প্রভাব প্রাচীন আর্য খধিদের 
উপরেও পড়েছিল এবং বোধহয় এই বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল 
অথর্ববেদ। 

এই ইন্দ্রজালবিদ্যায় পারদশণ একদল লোৰ আদিম সমাজের ভিতর 
বিশেষভাবে সমাদৃত হত। কোনো অন্থখবিস্থখ হলে অথবা কোনো বিপদ 
এসে হাজির হলে এদের ডাৰ পড়ত এৰং এর] হ্বীয় শক্তিবলে মাচ্ষকে এই 
সব বিপদ থেকে উদ্ধার করত। আদিম সমাজের একাধারে এর] গুরু এবং 
চিকিৎসক । 

আদিম মানুষেরা প্রায় লক্ষ্য করত যে, এইসৰ ইন্দ্রজালের সাহায্য নিয়েও 
তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে না। তখন তার! এইসব দেবতার পুজা, স্তবস্তরতি 
আর্ত করত এবং নিজের] যে সমস্ত জিনিস ভালবাসে, দেবতাদের খুশী 
করৰার জন্য সেইসব দান করত। তাদের ধারণা ছিল, দেবতারা এ সৰ 
জিনিসই ভালবাসেন এবং এঁ সব পেলে তারা খুশী হবেন। মাংস আদিম 
মানুষের কাছে বিশেষ প্রিয়, তাই তার] পঞুবলি দিয়ে দেবতাদের খুশী করবার 
চেষ্টাকরত। এ সবের জন্য একট] বিশিষ্ট স্থান নির্বাচিত হত এবং পরৰত্তা 
যুগে এরই স্থুসভ্য সংস্করণ হল বিভিন্ন স্থানে মন্দির ইত্যাদির নির্নাণ। 

বলির ব্যাপারে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন গ্রথ! দেখা যায়। উতর 
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চীনে আদিবাসীদের মধ্যে মানুষ ৰলি দেওয়ার প্রথা চলিত ছিল। 
পরবতা্কালের চীন! পুস্তকে এই প্রথাকে ব্যঙ্গ করে বল হয়েছে, বলি মানুষের 
মঙ্গলের জন্ত ) মানুষকে যদি ৰলি দেওয়া হয় তৰে সে মঙ্গল ভোগ করবে কে? 
পরবর্তা যুগে আমরা গ্রথম সন্তানকে বলি দেওয়ার প্রথা দেখতে পাই, বিশেষ 
করে পশ্চিম এশিয়ায় । এর তাৎপর্য, বৃক্ষের প্রথম ফল যদ দেবতার প্রাপ্য 
কয়, মনুষ্যবৃক্ষেরগ প্রথম ফল দেবতার গ্রাপ্য। 
অনেক রকমের বিধিনিষেধ, যেগুলোকে আজ আমাদের কাছে কুসংস্কার 
বলে মনে হয়_ আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আদিবাসীরা এখনও 
বিশ্বাস করে যে, কতকগুলি জিনিস হচ্ছে মঙ্গলকারক এবং কতকগুলি 
'্মমঙ্গলকারক, পয! বা অপয়া। হঘেমন একট] বিচিত্র ধরনের পাথর বা 
একট হাড়ের টুকর! অথবা এই ধরনের কোনে! দিনিসকে তারা গ্রায়ই ঘরে 
রেখে দেয় এবং তাদের ধারণা এটি ঘরে থাকলে শকত্রনাশ হবে, শারীরিক 
হুন্থত! আসবে, গৃহে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ঘটবে । এরই একটু উপরের স্তরে গিয়ে 
ক্সভ্য মানুষের মধ্যে আমরা দ্বেখতে পাই কবচ, তাবিজ ধারণের বিধি । 
ইত্তিহাসের দৃটি দিয়ে দেখলে এগুলি আদিম মাহুষের অভ্যাসের স্থসভ্য 
স্করণ ছাড় কিছুই নয়। €দনন্দিন জীবনেও এদ্রের মধ্যে অনেক বিধিনিষেধ 
দেখা যায়। পুর্বে উল্লিখিত ছোটনাগপুর জঙ্গলের বিরহোর জাতির কথাই 
ধরা যাক। এদের ধারণা ষে বদি কেউ আকাশে রামধন্ুর দিকে আন্গুল 
তুলে দেখায়, তাহলে তার আঙ্গুল হয় পচেযাবেনয় বেঁকে যাবে । সকাল- 
বেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ এৰ চোখ দেখালে সেদিনট! খারাপ যাবে এবং 
সেদিন কোনো শিকার মিলবে না। এটা কাটাবার জন্য যে এক চোখ 
দেখিয়েছে তাকে দুচোখ বন্ধ করে আবার দুচোখ খুলে চাইতে হবে। 
কোনে শুভ কাধে বিশেষ করে শিকারে যাৰার সময়ে বাড়ির দিকে পিছন 
ফিরে চেয়ে দেখা অমঙ্গলজনক | বাড়ির বাইরে কোনো ধাতুনিমিত বাসন 
রাখলে তাতে ৰাজ পড়ার সম্ভাৰনা। এইভাবে তালিক! বৃদ্ধি না করে এই 
কথাট। শুধু বল! যেতে পারে যে, এরকমের অনেক বিশ্বাসই এখনও পর্যস্ত 
আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমর! অনেকেই মুখে হাসি এবং ঠাট্রা 
করে বলি বে এগুলো কুসংস্কার। কিন্তুসঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আবার 
মেনেও চলি। অর্থাৎ সভ্যতার কামিজের ভিতর থেকে আমাদের অস্ধরের 
আদিম মানুষ এখনও উ'কি দেয়। 
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আদিম মাৃষ চাষবাসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই বিধিনিষেধ মেনে 
চলত । ব্রহ্মদেশে ধান না জন্মালে ধানক্ষেতে গিয়ে অনেকরকম পুজা করা 
হয়। পুৰ এশিয়ার আদিমবাসীর] ৰিশ্বাস করে যে, চাষের দেবতাকে খুশী 
করতে না পারলে ফসল ভাল হৰে না। কোনে। কোনে] উপজাতিদের মধ্যে 
আবার প্রথা আছে যে, যেদিন মাঠে বীজ ছড়ান হবে, সেদিন ভূম্বামী তার 
স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে এ মাঠে রাত্রে বাস করবেন। এদের ধারণ! যে এতে মাটির 
উর্বরতাশক্তি বেডে যাবে । আবার কোন কোন উপজাতি এর ঠিক বিপরীত 
মত পোষণ করে। যেদিন বীজ ৰপন কর] হয়, সেদিন ভৃম্বামী আর তার 
স্ত্রীকে একেবারেই স্পর্শ করেন না, কঠোর ব্রহ্ষচধ পালন করেন। সময়ে 
সময়ে এই চাষবাসের ৰিখিনিয়ম ষেকত ভয়াবহ আকার ধারণ করে তার 
ছু একটি নমুনার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছুদিন আগেও 
ফিলিপাইন দ্বীপণুঞ্চে চাষ করার আগে একটি করে মানুষ বলি দেওয়া হত। 
ভারতের পূর্ব সীমান্তে নাগাদের মধ্যে, ছোটনাগপুরে ওরাও এবং গণ্ড প্রভৃতি 
উপজাতির মধ্যে চাষের পুর্বে মানুষ বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। এগুলি 
এখন বন্ধ করে দেওয়া! হয়েছে । 

আদিম জাতিদের জীবনের যত সব বাধানিষেধ, যাকে পাশ্চাত্য 
পর্ডিতেরা 'ট্যাবু সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তার মূলে রয়েছে সেই চিরম্তন 
বিশ্বাস, যে একট অদৃশ্ত শক্তি সর্বদাই আমাদের ৰাহিরে কাঁজ করছে এবং 
আমাদের সব সময়েই সতর্ক হয়ে চলতে হবে গাছে সেই শক্তি আমাদের 
উপর বিরূপ হয়। নৃতত্ববিদ্‌ পণ্তিতেরা এর নাম দিয়েছেন “বিলিফ ইন 
মানা? । মানা শব্টি মেলানেশয় জাতিরা ব্যবহার করে এই শক্তিকে 
বোঝাবার জন্ত, এবং এই শক্তির তুষ্টিবিধানার্থে যত বিধিনিষেধের উৎপত্তি। 
কোনে কোনো আদিবাসীদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, শিকারী, 
জেলে, হত্যাকারী, নবজাত শিশু, সগ্যবিধৰা নারী প্রভৃতি অস্পৃশ্ত। এই 
ধরনের অস্পৃশ্তত1 আমাদের ধর্মশাস্ত্রেও দেখতে পাই এবং তার জন্য আমরা 
অভিশাপ দিই পূর্বতন ব্রাহ্মণঙ্দের, যে তার! অল্পৃশ্তত] দেশে ঢুকিয়ে জাতির 
সর্বনাশ করে গেছেন। এখন একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যাবে যে 
যদিও অনেক ক্ষেত্রে ব্রাঙ্মণর] অস্পৃশ্ততাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে স্বিধা 
করে নেবার চেষ্টা করেছেন, মূলত কিন্তু এগুলি এসেছে আদিম সমাজ 
থেকে । আর্ধ-অনার্ধের সংমিশ্রণের ফলে অস্তত এই দিক দিয়ে যে অনার 


পরিশিষ্ট ১৬৩ 


আর্ধ ধষিদের গ্রভাবান্বিত করেছিল, আশ করি প্রত্যেক এঁতিহাসিকই তা 
স্বীকার করবেন। 

এই সমস্ত বিধিনিষেধ পুরাপুরি "ভাবেই মেনে চলতে হবে এবং যদি 
কেউ তা লজ্বন করে সে যে শুধু নিজের বিপদই ডেকে আনবে তা নয়, সমগ্র 
গোষ্ঠীই মহা বিপদে পড়ৰে। তাই এসব বিধিনিষেধ ভঙ্গ করলে কঠোর 
শাস্তির এমন কি মৃত্যুদণ্ডের ব্যৰস্থা আদিবাসীদের মধ্যে হয়ে থাকে । গ্রামের 
মোড়লরা যেমন এসে বিচার করে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন), উপজাতীয়- 
দের মধ্যে ঠিক সেইরকম ভাবেই দলপতি এসে তার কর্তব্য সম্পাদন করে 
থাকেন। শুধু এই বিধিনিষেধ ভঙ্গ করা নয়, অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ বা অস্পৃশ্য 
ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দ্বারাও মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয়, এই ছিল 
আদিবাসীদের ধারণ]। 

এইভাবে বিধিনিষেধ ভঙ্গকার্ীর দোষ মাফ করবার ব্যবস্থাও আদিবাসী- 
দের মধ্যে প্রচলিত আছে । তারা বিশ্বাস করে যে, উপবাস, মাথা কামান, 
নখ কাটা, জলে শরীর ভাল করে ধুয়ে ফেলা, ইত্যাদি উপায়ে মানুষ পবিস্রতা 
লাভ করে। রক্তের সঙ্গে শরীরের অপবিভ্রতাও বেরিয়ে চলে যায় এই 
ধাবণার বশবতাঁ হয়ে সময়ে সময়ে এরা নিজের দেহ কেটে রক্ত বের করে 
দেয়। একট! কথা এখানে মনে রাখা বিশে প্রয়োজন যে এদের মতে এই 
অপবিভ্রতা নিজে থেকে আসে না, উপদেবতাঁরা এই সব মানুষের দেহে 
সঞ্চারিত করে দেন। কাজেই এই সব বিধিনিষেধ এবং প্রায়শ্চিত্-_-আদিম 
মানুষের কাছে সবই ধর্মের একটা অঙগ। 

সব যুগেই আমরা দেখতে পাই যে মৃত্যুর সঙ্গে ধর্মের একটা বিশেষ সম্বদ্ধ 
বিদ্যমান । মালুষ মৃত্যুকে ভয় করে, অথচ এ অনিবাধ ঘটনাকে এড়াবার 
কারও সাধ্য নেই। আজও আমর। একটি মৃতদেহ দেখলে মনের সঙ্গে 
স্বভাবতই একটু অন্বস্তি বোধ করি। এই মৃত্যুর ভয়কে আশ্রয় করেই ধর্মের 
একট! বড় দিক গড়ে উঠেছে। 

সেই আদিম যুগের মানুষের ধর্মের উপরেও আমর! মৃত্যুর একটি বিশিষ্ট 
গ্রভাৰ দেখতে পাই। যে আমাদের চির আপনার, দেহ অথব। ভক্তি দিয়ে 
যাকে আমরা এতদিন আকড়ে রেখেছি, এক মূহূর্তেই সে একেবারে পর 
হয়ে যাবে, একেবারে তার সব চিহ্ন লোপ পেয়ে যাবে, একথা আমরাও 
যেমন হজে ভাবতে পারি না, তারা ঠিক তেমনি ভাবতে পারত না। 


১৬৪ ধর্ম ও কুসংস্কার 


তার ভাবত যে, ম্বৃতেরও একটা জগৎ আছে এবং মানুষ মৃত্যুর পর সেই 
জগতে গিয়ে বাস করে। আত্মার অস্তিত্বে এরা সম্পূর্ণ বিশ্বাপী। এই 
মৃতকে কেন্দ্র করেই আমরা এদ্রের মধ্যে সম্পূর্ণ ৰিপরীতভাব ধর্মমতের 
অভ্যু্থান দেখতে পাই । তার ছু-একট] নিদর্শন এখানে দেব। 

আদিম চীনাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বপুরুষের আত্মা 
তাদ্দের বংশধরদের মঙ্গল কামনায় চিরদিনই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এই আত্মাকে 
একটু খুশী করতে পারলেই এর! আমাদের অন্দে উপকার করবে । এই 
ধারণার বশবর্তী হয়েই চীনারা তাদের পুর্বপুরুষদের পুজা করে। এখনও 
এই গুজায় অনেকরকম জাকজমক হয় এবং শ্রাচীন চীনা-গ্রন্থ থেকে স্পট 
বোঝা যায় যে, সে যুগে এই সব পুজায় প্রায়ই পশুবলি দেওয়া] হত। যুদ্ধযাত্রা 
কপবার আগে রাজ! এ৭ং সামন্তের] পূর্বপুরুষদের পুজা করতেন এবং তাদের 
আশীর্বাদ ভিক্ষ। করতেন। পরবর্তী যুগে মধ্য-এশিয়ার ইউ-চি জাতির 
মধ্যেও এই প্রভাব বিস্তারিত হয় এবং তারা ভারতেও এই প্রথা গ্রচলন 
করে। কুষাণ রাজাদের বিবরণীতে আমরা দেবকুলের উল্লেখ পাই যেখানে 
সম্ভবত পুবপুরুষদের প্রতিকৃতি রাখা হত এবং এই কুষাণ প্রভাব আমরা 
আরও লক্ষ্য করি কবি ভাসের প্প্রতিমানাটকে”। গাচীন চীনা সাহিত্য 
থেকে আরও জানা যায় ষে, প্রত্যেক ঘলপতিই তার নিজের এলাকায় 
পূর্বপুরুষদের পুজার জন্ত 'একটি বিশেষ স্থান নিদিষ্ট করে রাখতেন এবং পরব্তা 
যুগে এই সব স্থানে মন্দিরাদি নির্মাণ করা হয়েছিল। এইসব মন্দিরের 
ভগ্রাবশেষ আজও ভূগর্ভ থেকে প্রত্বতাত্বিকরা বার করছেন। 

কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে আবার এই ধারণ! ছিল যে, মতের 
আত্ম! মানুষের ক্ষতিই করে থাকে । কবর থেকে এই আত্মা স্থবিধা পেলেই 
বেরিয়ে পড়ে এবং তাকে বাগ মানাবার জন্য তখন নানারকম ধর্ম প্রক্রিয়ার 
গ্রয়োজন হয়। আত্মা যাতে এইভাবে অনিষ্টসাধন না করতে পারে, তার 
জন্ত বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হত। ম্মাজকালকার আদিবাসীদের 
জীবন-প্রনালীর ছু-একট। উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। কোন কোন আদিবাশীর 
মধ্যে কেউ মার! গেলে তাকে কখনও সোজ। রাস্ত। দিয়ে কবর দিতে নিয়ে 
যাওয়া হয় না। শৰবহনকারীর1 আকাবাক1 পথে চলে, কারণ এইভাবে 
আকাবীাক। পথে চললে মৃতের আত্ম! আর পথ চিনে ফিরে আসতে পারবে 
না। যাতে ফিরে এসে এর কোন অনিষ্ট না করতে পারে, তার জন্ত 


পরিশিষ্ট ১৬৫ 


এশিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে অনেকপ্রকার অন্ষ্ঠানও হয়ে থাকে। 
অনুষ্ঠানগুলি বেশীরভাগই হুয় মাঠ থেকে চাষের পর শস্য তোলার সময়ে, 
কারণ মৃতের আত্মা ভূত হয়ে তখন এই সব শশ্যক্ষেতে আসে এবং এদের 
তাডাতে ন। পারলে মাচ্ছষের যে বিপদ এসে হাজির হবে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। 
পূর্ব ভারতের মুণ্ডারি জাতির মধ্যে এই ধরনের উৎসৰ দেখা যায়। হিন্দুকুশের 
বিশেষ করে চিত্রলের উপজাতিদের মধ্যে এই উৎসবকে বল] হয় “ভূত- 
তাড়ানো” উত্সব । ভারতের খন্দনের মধ্যে আবার এই রকম উৎসব হয় 
মাঠে বীজ বপন করবার সময়ে। বলিঘ্বীপে নবম মাসের অমাবস্তায় এবং 
কাগ্োডিয়ায় মার্চ মাসে এ উৎসব হয়েথাকে। থাইল্যাণ্ডে বছরের শেষ 
দিনে এইরকম একট] মজার অনুষ্ঠান হয়। রাজপ্রাসাদ থেকে একটি বন্দুক 
ছোড়ার মধ দিয়ে এই উৎসবের স্থচনা হয়। তারপর কিছুদূর অন্তর অন্তর 
একটি করে বাড়ি খেকে বন্দুক ছোড়া হতে থাকে এবং এই একই পদ্ধতির 
অন্থুকরণ গ্রামের সর্বশেষ বাড়ি পর্যন্ত চলে। থাইবাপীদের বিশ্বাস যে 
এইভাবে ভূতকে গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 

এইসব আদিবাসীদের মধ্যে একটা ধারণ! প্রচলিত আছে যে, সব ভূত 
কিন্তুক্ষতি করে না। যে অপঘাতে মরেছে, যার আত্ম! অতৃপ্ত বাসন! নিয়ে 
চলে গেছে, যে আত নিকৃষ্ট প্রণালীর জীবনযাপন করে এইরকম মানুষের 
আত্মা ভূত হয়ে মান্তষের অপকার করবার চেষ্টাকরে। এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে, এই ধরনের চিন্তাধারা আজও আমাদের স্থুসভ্য সমাজে 
অনেকে পোষণ করেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ জিনিসার্ট আমর 
আদিবাসীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারন্ুত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। ছুই আত্মার 
দমন এবং শান্ত আত্মার তোষণ--এই ছুটি চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে 
আদিমজাতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধর্মকর্মের প্রচলন হয়েছিল। আধুনিক 
জগতে ভূতের ওঝ| ও শ্রাঙ্ধের পুরোহিত এই ছুটি ভাবধারারই পরিচায়ক ৷ 

উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এশিয়ার 
ধর্মজীবনের এই ষে আদিম রূপ, এটা মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পথে 
বেশ খানিকট। এগিয়ে রয়েছে। ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে ছবিট। কিরকম 
ছিল, সেটা! আজ গবেবণার বিষয় । কিন্ত প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এ গবেষণার 
অনেকটাই হবে কাল্পনিক। সেটা ঠিক ইতিহান হবে না, সেট। হবে কাবা। 


